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প্রগতি প্রকাশনী ২৮৬ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯ 


স্্রীমতী আলোরানী পাত্র কতৃক প্রকাশিত ও জয়তার! 
হইতে মুদ্ডিত । 


এক 


ডিনঘমেডকে ক'দিন ধরেই একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেকি 
করবে ভেবে চলেছে। ভেবে যেন সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে না। 
ফলে সে মনের মধ্যে একটা! চাপা। অন্বস্তি বোধ করছে । 

ডিনদমেড ভাবছে, কদনের মধ্যেই একটা দিদ্ধান্তে আদা 
উচিত। এভাবে ঠিক ভালো লাগে না। অথচ আগে ভাগে 
_ কথাটা! আবার সুশানকে বলতে চায় না। তবে সে ব্যাপারটা স্থির. 


করই ভবে স্ত্রীকে জানাবে । 
বেশ চিন্তা নিয়েই ভিনসমেড বাড়ি ফিরলো । তবে এর মধ্যে 


যে এক রাশ ছচিস্তা, যা! রাতের ঘুম বা মেজাজ খারাপ করে দেবে 
তানয়। তবুও এক ধরণের একট] মানপিকতায় সে ভূগছে। 

ডিনসমেড যখন বাড়ি ফিরলো তখন প্রায় সাতটা বাজে । এমন 
কিছু রাঁত নয়। তবে ক'দিন ধরে একটু একটু করে ঠাণ্ড। পড়তে, 
শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য শীতের প্রথম ঠাণ্ডা । বেশ উপাদেয়। . 
তের শুরুট1! সত্যি মনোরম। তারপর বাড়ি ফিরে যদি ফায়ার . 
প্লেসের সামনে এক কাপ গরম কফি নিয়ে বসাযায় তাহলে ভো: 
কথাই নেই। 

অন্যদিন অবশ্য এত তাড়াতাড়ি ভিনসমেড বাড়ি ফেরে না। তার, 
ফিরতে একটু রাত হয়ে যায়। আটটা! সাড়ে আটটা হয়ে তো? 
টাই | 
ডিনদমেড পি'ড়ি বেয়ে নিজের আ্যাপার্টমেন্টের কাছে এসে 
/ধাড়ায় |») তার আযাপার্টমেন্টট। দোলায়। বাড়িটা! তিন তলা ।.. 
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বাড়িটা খুব একটু পুরনো! নয় । আবার নতুনও বল! চলে না। 
কম করে বাড়ির বয়স ত্রিশ বছর হবে । 

ডিনসমেড এ অহভলে আছেও অনেক বছর। তাঁকম করে 
বছর দশেক তো নিশ্চয়ই । এ আযাপার্টমেণ্টট তার দেখেই পছন্দ 
হইয়াছিল। আশেপাশে সব কিছু পাওয়া যায় এবং শহরের 
একবারে কাছে । তবে ভাড়1 একটু বেশী চেয়েছিল। তাতেও সে 
রাজি হয়ে গেছিল। তখন তার ব্যবসাও জোর কদমে চলছিল। 
আর সংসারও ছোট ছিল । তারপর-"*। 

ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একট] চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। 
কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। সংসার বাড়লো, কিন্তু তার ব্যবসায় 
সহস৷ ভাট! নেমে এলো । এবং তা এখনে কাটিয়ে উঠতে পারেনি । 
ব্যবসায়ে জোয়ার ভাট! আছে। হয়তে! আবার একদিন ভিনসমেড 
সেই আশায় সে রয়েছে । 

হঠাৎ একটা গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে ডিনসমেড সম্থিং ফিরে 
পায়। সে অনেকক্ষণ ধরে আযাপার্টমে্টের সামনে দাড়িয়ে আছে। 
তারপর সে একটু চমকে উঠে কলিং বেল পুশ করে। 

স্ুশান ডিনারের তদারক করছিল। কলিং বেলের আওয়াজ 
পেয়ে সে ম্ভাপকিনে হাত মুছে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। 

দরজা খুলে সুশান কিছুটা অবাক ! 

সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আজ একটু তাড়াতাড়ি 
ফিরলে? | 

»স্্যা, চলে এলাম, ডিনদমেড কথার মাঝে একটু স্থুর টেনে 
বলে। অফিসে বসে থাকতে আর ভালে! লাগছিল না। 

_-এসে ভালোই করেছো । শুধু শুধু বসে থাকাটা আমি ঠিক, 
পচছজ্দ করি না। 

--একটু কফি করতো |. 

_করছি। 


তারপর কফির কাপ হাত নিয়ে স্থশান বলে, রজার আবার 


এসেছিল। 


_-কখন! 
--এই তো ঘণ্টা খানেক আগে। 

--এসে কি বললো? 

_বললো? তুমি দয়া করে তার সঙ্গে একটু কথা বললে সে 


খুশী হবে । 


-__খুশী হবে? ডিনসমেডের ভেতরট] যেন জ্বলে উঠে। 

- হ্যা, আর ও তো! তাই বললো । 

--বিনয়ের অবতার । বোঝ না কথার সব মার প্যাচ । 
__ভাবটা অনস্ত তাই দেখাচ্ছে। 

_-দেখবে এখুনি আমায় ও ফোন করবে । 

তুমি কিসে বুঝলে? স্বামীর হাতে স্ুশান কফির কাপট! 


এগিয়ে দেয় । 


__দেখেছি ইদানীং ও আমার আসা! যাওয়ার উপর ঠিক খেয়াল 


রাখে, ডিনমমেড কফিতে চুমুক দিয়ে বলে। 


কফিটা তখনে1 ডিনসমেড শেষ করেনি ঠিক তখনি টেলিফোনটা 


ক্রিং ক্রিং শব করে বেজে উঠলো । 
ডিনসমেড একান্ত অনিছ্থার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে রিসিভারট। 


তুলে নেয়, হাল! | 


- হালে! মিঃ ডিনসমেড 1) 
-্ঠ্যা | 
--এখন আপনাকে ফোন করে বিরক্ত করছি নাতো? 


--আদৌ নয়। 
স্ধ্নাবাদ 1! রজার এবার আগপল কথায় আসে। আমার 


যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখলেন? 
_স্থ্যা। অগ্য বাড়ির চেষ্টায় আছি। 
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সুশান শ্বামীর দিকে তাকিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বলতে যায়, তুমি 
এ কথ! বলতে গেল কেন! এখানে যে ভাড়ায় আছি অন্য কোথাও 
সে ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া যাবে । 

কথাটা ঠিকই। ম্তরশানকে মাথা নেড়ে থামতে বলে ডিনসমেড 
জানায়, ইদানীং তো। সহজে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না। আর যাও 
বা পাওয়া যায় তার ভাড়! অনেক । 

_তা অবশ্য ঠিক। তবু আমার কথাটা ভেবে দেখবেন। 

_-শিশ্চয়ই । ভেবে দেখতে হবে বই কি! 

_-কবে নাগাদ আমি জানতে পারবো ? 

_-তা এখন আপনাকে কি করে বলবো ! আমার নিজের হাতে 
তো৷ কিছু নেই। 

-_-তবে চেষ্টায় অনেক কিছু হয়। 

-আমার চেষ্টায় কোন ক্রটি নেই। 

__কিন্ত তেমন তো কোন গ্রজ দেখছি না। 

_-দেখছেন না? ডিনসমেড যেন ফোঁস করে ওঠে! 

তা | 

-'আমি দালালকে পর্যন্ত বলেছি। সে আমায় অপেক্ষা করতে 
বলেছে । আমাদের সঙ্গে এই পর্যন্ত কথা হয়েছে । ৃ 

_-ও। তা মাপনি কার সঙ্গে কথা বলেছেন ? 

_-পিটারের সঙ্গে । তাকে আপনি চেনেন নাকি? 

_-চিনি বই কি! ঠিক আছে। ওকে আমিও বলবোখন। 
অবশ্য আমি ঠিক আবার ওকে বলতে চাই না । 

-কেন? আমার তে। মনে হয় বললে ভালোই হবে । 

_ভালে? বললে আবার আমার কাছেও দালালি চাইবে ! 
, তবু স্বামি তাকে বলবো । 

--ওদের তো এ সবই কাজ, আর এই করেই তো ওদের 
চলে। 


-আমার মনে হয়, আমার ছেলে মাস চারেকের মধ্যেই এসে 
পড়বে। 

_ হ্যা, তা আপনি আমায় বেশ কয়েক বাব বলেছেন । 

_তাই আপনাকে এ কথ। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আর আপনি 
ভালে লোক বলেই মাপনাকে কিছুট নিরুপায় হয়ে এ কথা বলা । 
এবং এ কথা বলতেও আমার লজ্জা করছে । . 

একটু থেমে রজার আবার বলে, এক তলায় সব দোকান । তাদের 
তোলার সাধ্য আমার মত লোকের নেই। তবু একবার ভয়ে ভয়ে 
বলেছিলামও। তার ফল হাতে নাতেই পেয়েছি । বলার সঙ্গে সঙ্গে 
মেই মেই করে উঠেছে । ওদিকে আমার ছেলের আসার দিন যত 
এগিয়ে আসছে তত চিন্তা বাড়ছে। যদিও এ বাড়িতে পুরোপুরি 
থাকবে না। কিন্তু পাচ সাত মাম তো থাকবেই । এই ক'মাসের 
অন্য ব্যবস্থা করতে পারছি না। আ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া! এক সমস্যার 
ব্যাপার। 

_-আমার ক্ষেত্রেও সেই একই কথ] । 

__ বুঝি | 

_ঠিক আছে, আপনার কথা আমার মনে থাকবে । 

_-গুড নাইট | 

--গুড নাই | 


তুই 


ভিনসমেড সকালের দিকে বেরিয়ে পড়লে! । তাকে এখন যেতে 
হবে বন্ধু রবার্টের বাড়িতে । এখান থেকে খুব একট! দূরে নয়, 
আবার ঠিক কাছেও বল! চলে না । ছ'বার বাস বদল করতে হয়। 
অবশ্য ট্যাক্সিতে গেলে অন্য কথা৷ 

আধ ঘণ্টার মধ্যে ডিনসমেড রবার্টের বাড়ির সামনে এসে 
দাড়ায়। দোতল! বাড়ি। এরই একটা! আাপাটমেন্টে রবাট” 
থাকে। আর এটা সে কিনে নিয়েছে । 

রবার্ট আর ভিনসমেড এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছে। স্কুলের গণ্ডি 
পেরিয়ে দু'জনের লাইন আলা! হয়ে যায়। একছন যায় সাহিত্যের 
দিকে এবং অপর জন ঝোকে গিয়ে বিজ্ঞানের দিকে। 

রবার্ট বরাবরই পড়াশুনোয় ভালো। সে নিয়ে ছ* বন্ধুর মধ্যে 
বেশ একটা রেষারেবি ছিল। থাকলেও ডিনসমেড রবাট থেকে 
পিছিয়ে পড়তো । 

আর চাকরির দিক দিয়েও রবার্টের ভাগ্য শুপ্রসঙ্গ। সে 
একটা ব্যাঙ্থে চাকরি পেয়েছে। এখন সে একজন উচ্চপদস্থ 
অফিসার। 

বখন রবাটের ত্রিশ বছর বয়স তখন সে বিয়ে করলো। বেশ৷ 
ন্থখেই কিছুদিন কাটলো । তাদের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন 
ঘটলে! সে হলো! একটি মেয়ে। তাদের শিশুকন্যা! ৷ 

স্বামী-ন্ত্রীতে খুশীতে ডগমগ | ফুলের মত নুন্দর মিষ্টি মেয়ে । ছুটি 
ছাটায় মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। 
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পলি কিন্তু এ সুখ তাদের বেশী দিন রইলো না। হঠাৎ একদিন | 
মারা গেল স্ট্রোকে । 
বখন ব্যাপারটা ঘটে তখন রবার্ট অফিসে। সঙ্গে সঙ্গে জোৎ 
সাহেবকে ফোন করেছিল। তারপর রবার্ট বখন হস্ত দন্ত হয়ে এলে 
তখন সব শেষ। তার আর কিছুই করণীয় নেই। 
প্রথমটা রবাট” শুনে বিশ্বাম করতে পারেনি, আর ঘটনার 
আচমকা ঘটলো বলে সে দিশেহারা হয়ে পড়লো । তার সারা শরী 
কাপতে থাকে। | 
তখন ডিনসমেড খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। এসে সে শুধু বন্ধু 
শান্তনা! দেয়নি, তার স্ত্রীর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেছে । তেম 
শিশুকন্ার দেখাশুনোর জন্য তাকে মুশানের হাতে তু 
দিয়েছে। 
তার মাস খানেক পরে মেয়েকে ডিনসমেড আবার বাড়ি নি 
এসেছে । ওখানে মেয়ে শেষ ভালোই ছিল। 
এখন বাবা মেয়েকে পেয়ে যেন ততটা খুশী হতে পারলো না 
তার ধারণা, মেয়েই বোধ হয় মাকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়ে 
যেন তার জীবনে কাল হয়ে এসেছে। 
তবে এ কথাট! রবাট” আবার বিশ্বাসও করে না। মেয়েকে তব 
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে আদর করে। তারপর কিছু সময় কেটে 
যায়। আবার কি খেয়াল হতে মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে দেয় 
মেয়ে কাণলেও আর ফিরে তাকায় না। তখন জোম্স এসে মেয়েবে 
সামলায়। সাহেবের হাব ভাব সে আদৌ বুঝতে পারে না। ক্যাব 
ফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে যার । ওদ্দিকে মেয়ে জাবা: 
বাবার কাছে ধাবে বলে বায়না ধরে। তখন জোন্ন এক মহা সমস্তায 
পড়ে । তারপর অনেক ঝষ্টে মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্ট 
- করে। আর তাতেও বখন কাজ ন! হয় তখন সে মিঃ ভিনসমেডবে 
ফোন করে। বলে, সাহেব, মেয়েকে আর সামলাতে পারছি না 
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দয়া করে একটি বার মিপেস ডিনসমেডকে পাঠিয়ে দেন, অথবা 
আপনি আসেন তাহলে খুব ভালো হয়। 

এখন যেমন ডিনদমেড যাচ্ছে তখনো সে ঠিক এই 'ভাবে 
আসতো । এপে মেয়েকে আদর করতো । তার জন্য নানা রকম 
খেলন1 খাবার ইত্যাদি নিয়ে আদতো। 

আর ডিনসমেড যেতো আরো একটা কারণে । সে হলো মিস 
জুলিয়েট, তার প্রতি তার একটা ছুর্বলতা ছিল। আর রবার্টের 
শ্রী লিজা--.."" | তবে সেটা হয়তো! বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি আম্ুগত্যও 
বলা চলে। 

এখন মেয়ে আর জোন্সের মধ্যে একট। দারুণ ভালে। ভাব হয়ে 
গেছে। জোন্ই তাকে দেখা শুনো করে। একে অপরকে ছাড়া 


ঘেন চলেই না। 


দরজার বেল বেজে উঠতে জে:ন্স এনে দরজা খুলে দিয়ে মিঃ 
ডিনসমেডকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বলে। গুড মনিং স্তার 

-এমনিং, ডিননমেড জোন্সের দিকে তাকায়। 

জোন্সের বয়প চল্লিশ পেরিয়ে গেছে । মজবুত স্বাস্থ্য উচ্চতায় 
মাঝারি ধরণের | 

(জনন এ বাড়িতে বছর ছুয়েক হয় কাজ করছে। এর আগে 
নাকি কোথাও কাজ করতো না। এখানেই প্রথম । 

জোন্স ফিস ফিস করে মিঃ ডিনসমেডকে বলে, স্তার আপনি 
একটু ভালো করে সাহেবকে বলবেন? 

নিশ্চয়ই | : 

_-সাহেবকে যে করে হোক রাজি করাতেই হবে। 

মামার চেষ্টার কোন ক্রটি থাকবে না। 

তাহলেই হবে। আমার কথা যেন আবার বলবেন না। 

-_না না, ঠিক আছে। 
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আমি তাহলে যাই। 

_শোন, ডিনসমেড আবার জোন্সকে কিছু বলতে চায়। 

_-বলুন, জোন্স ফিরে তাকায়। 

মিস জুলিয়েটের খবর কি 

উনি নিয়মিত পড়াতে আসছেন। 

ভালে, কথাট! শুনে ডিনসমেডের বেশ পছন্দ হলো! । 

_সেটাই একট1 আশার কথা, জোন্সের কথার মধ্যে একটা 
স্পষ্ট ইিত। 

--এবার তোমায় একটা কথ জিজ্ম্বস করবো । 

_-বলুন স্তার। 

_-ছু'জনে কেমন গল্প গুজব করছে? ফথাট। বলেই ডভিনসমেড 
অধীর আগ্রহে জোন্সের দ্িকে ভাকায়। 

_-বেশী নয়। জোন্স কিছুটা মনমরা ভাবে জানায় । 

বেশী নয়? এটা তো! ঠিক ভালো! কথা নয়। আমি অরন্নেক 
কিছু আশ! করছিলাম । 

_হ্যারঃ আমি-"'আমি তাই । তবে বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছি । 

_কেন? অবশ্য তোমার কথার মধ্যে যে একবারে যুক্তি নেই 
তা বলছি না। যাক্‌ তুমি কি বলবে বলো। 

_-সাহেব যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। একটু যে হেসে কথা 
বলবে তা নয়। মেম সাহেব চলে গিয়েই যত বিপদ ঝাধিয়েছে। 

-_-তা তো ঠিকই, আর মিস জুলিয়েট? 

_-ণে কিছুটা! সহজ, জোন্সে বেশ হাসি মুখে কথাটা জানায়। 

--এটা একট] ভালো! খবর, ভিনসমেডের মুখট] উজ্জল দেখায় । 

কিন্তু স্তার। আমি'**। জোন্স কথাটা শেষ করতে পারে ন1। 
সে ইতস্তত করতে থাকে । ফলে সে কথার মাঝে থেমে যায়। ' 

_কিন্ত কি আবার? ডিনসমেডের হাসি খুবী ভাবটা আর 
রইলো! না। মিলিয়ে গেল। 
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আদি আপনার উপরই... । জোন্স স্যারের উপর সম্পূর্ণ 
আস্তা প্রকাশ করে। 
_সে তে! আমি আছিই, আর জানো তো, মেয়েদের হাতে 
অনেক গোপন অস্ত থাকে। 
--হয়তে! আছে । জোন্স মাথা নেড়ে সায় জানায়। 
--হয়তো নয়। আছে, ডিনসমেড কথায় বেশ জোর দিয়ে 
বলে। ্‌ 
_তবু স্যার, আপনাকেই) চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । 
দেখা বাক কি করা যায়। 
ওদিকে গুটি গুটি পায়ে মেয়ে এসে হাজির। তাকে 
নিয়ে চলে যাবার আগে জোন্স বলে, স্যার, আপনি এগিয়ে" 
যান। 
আযাপার্টমেন্টের প্রথমেই কিছুট1 ফাকা জায়গা । সেখানটা 
মোট। কার্পেট দিয়ে ঘেরা । 'সম্ভবত ইজিপসিয়ান। 
তারপর বৈঠকখানা। সেখানে বেশ কিছু আদর দায়ক চেয়ার 
পাতা রয়েছে। হ'একটা ল্যাবজস্কপ, যা দৃষ্টি কেড়ে নেবার পক্ষে 
বথেষ্ট। ্ 
এখানে বসার একটু পরেই রবার্ট এলো!। পুর্যালী চেহারা । 
উচ্চতায় প্রায় ছ'ফুটের কাছে। বয়স চল্লিশের নিচে ।” 
--ত1 ডিনসমেড, খবর কি? রবার্ট ডিনামমেডের মুখোমুখি 
একটা চেয়ারে বসে পড়ে। 
_স্ভালো। তা তুমি কেমন আছো? ডিনসমেড রবােকে 
লক্ষ্য করতে থা্‌ক। 
--ভালোই আছি, রবার্ট কথাট1 বললে! বটে কিন্তু তার কথার 
মধ্যে যেন কেমন একটা উদাস ভাব। 
ভালো 1 কথাটা বলে ভিনসমেড বোঝাতে চাইলে! যে, সে 
মোটেই ভালো নেই ॥ 
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-স্থ্যা। কথাটা বরার্ট বললো! বটে, তবে সম্পূর্ণ জড়তা কাটিয়ে 
উঠতে পারে না। 

--আমার তে! তা মনে হয় না, ডিনসমেড আর নিজেকে চেপে 
রাখতে পারে না । কথাটা সে বলেই ফেলে। 

_হয় না। রবাট” ডিনসমেডের দিকে তাকাতে গিয়েই 
যেন তাকাতে পারে না। সে দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে 
নেয়। 

_-না এবার ডিনসমেড স্পষ্ট ভাবে জানায় । 

--তা না হবার কারণ কি? রবার্ট নিজের কথায় অটল থাকতে 
চায়। 

কারণ কি একবারে নেই ? 

আমার তে! মনে হয় নেই। 

আছে বন্ধু, ডিনসমেড মহ হেসে মাথা নাড়ে। 

_কি? রবার্ট কথায় তেমন জোর দিতে পারে না৷ 

_-ভালো আছি তো বলতে পারলে না। কথাটার মাঝে যেন 


উদ্থ। ঠিক ভাবেই বলেছি । রবার্ট ডিনসমেডের কাছে ধরা 
দিতে চায় না। 

-কখন বললে । ডিনমমেডও ছাড়বার পাত্র নয়। 

-_-এই মাত্র, রবার্ট সমানে লড়ে চলে । 

--আবার বলছি না। 

_-তুমি তো! বেশ-"", রবাট” ঠিক বোঝাতে পারে না। 

-মিথ্যে আমি বলছি না, ডিনসমেড হাসে । ভালে! আছো? 
বলেছো! ঠিকই, তবে সেই কথার মাঝে যেন একট! বিষাদের সুরু 
বরে পড়েছে। 

বিষাদের? রুবাট” যেন মহা! কাপড়ে পড়েছে। 

--সথ্যা, ডিনসমেড মাথা! দোলাতে থাকে। 


কিসে বুঝলে? রবার্ট ভাবে, ডিনসমেড নিশ্চয় কোন মতলবে 
আছে। কিন্ত সে মতলবটা কি। 

_ফ্যামিলিম্যানের চোখে অনেক কিছুই ধা পড়ে 
যায়। 

-__-ও, রবার্ট এর বেশী আর কিছু বলতে পারে না, আর তার 
মুখেও যোগায় না। 

_্যা, ভালো কথা, হঠাৎই ডিনসমেডের একট কথা মনে পড়ে 
যায়। 

-__বলো' রবাট” প্রপঙ্গ চাপা পড়ায় কিছুটা খুশী । 

__মেয়ে তো একটু একটু করে বড় হচ্ছে। 

_হ্যাঁ, অস্বীকার করার উপায় নেই, সহসা! রবাটকে যেন অতি 
মাত্রায় বিষ দেখাতে থাকে । 

_-ওর পড়া শুনার কি ব্যবস্থা করছে? 

_-ওকে স্কুলে ভি করে দিয়েছি । 

_-ভালো, আর তুমিই ঝুঝি ওকে দেখছে। ? 

_-না। 

_তবেকে? | 

-জোন্স তো আছেই, আর একজন টিচার রেখেছি । 

--টিচার? ডিনসমেড জেনেও না জানার ভান করে । আসলে 
সে কথাট] রবাটে র মুখ পিয়ে শুনতে চায় । 

_সুযা) রবাট” সায় জানায় । 

_ছেলে না মেয়ে? আবার ভিনসমেডের প্রশ্ন । 

_ মেয়ে, তারপর রবার্ট ভাবে । এবার সে হয়তো একটু 
বিপদে পড়তে পারে । কারণ ডিনসমেড তাকে আক্রমণ করতে 
পারে। 

_--ভালো। তাথাকে কোথায়? 

-কাছেই। 
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--এ রকম একজন রেখে ভালোই করেছে!। আমার ছেলে 
মেয়েদের জন্যও রাখতে হবে । 

__ হ্যা, রাখতে পারলে কিছুটা নিশ্চিন্ত । 

-ধোগাড় করলে কোথেকে ? 

_আমার অফিসের এক কলিগ দিয়েছে, রবার্ট ঘা! ভেবেছিল 
ঠিক তাই। ডিনসমেড হুল ফুটিয়ে বসলো । 

_-কলিগ ? ডিনসমেড যেন চিবিয়ে চিবিয়ে কথাট। বলে। 

- যা, রবার্ট য1 ভয় করেছিল ঠিক তাই। 

_-বয়স কত? 

_জানি ন1। 

_বেরসিকের মত কথ! বলে! নাতো! ডিনসমেড মুছব ধমক 
দেয়। 

_-এতে আবার বেরমিকের মত কথা কি হলো! 

_হয়েছে বই কি! ডিনসমেড তার কথায় বেশ জোর দিয়ে 
বলে। 

__মেয়েদের বয়স কি চট করে বোঝা যায় ! রবার্ট অন্য ভাবে 
কথাট। বলে ডভিনসমেডকে বোঝাতে চায় । 

__-ন1 গেলেও অন্তত কিছুট? তো! আন্দাজ করা যায়। 

_-তা হয়তো যায়। 

_-সেই আন্দাজেই বলো ওর কত বয়স হতে পারে, ডিনমমেড 
যেন নাছোড়বান্বা। | 

_চবিবশ পঁচিশ, অগত্যা রবাটকে বলতে হলো। ভেবেছিল, 
চেপে যাবে। 

মিস না মিসেস? আবার ভিনসমেড রবাটের দিকে এক 
মোক্ষম প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। 

_মিস রবার্ট কতট! নিরুপায় ভাবে কথাট। জানায় এবং সে 
স্পষ্ট বুঝতে এরপর ডিনসমেডের কথা ট1 কোন দিকে মোড় নেবে 
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--এ মাস থেকে? 
_ন্ক্য!। 
তারপর রবার্ট ডিনসমেডের দিকে তাকিয়ে বলে, এবার তোমায় 
একটা কথা জিজ্ঞেস করবে? 
_নিশ্চেয়ই। 
হঠাৎ মিসট্েসের ব্যাপারে এতট। আগ্রহী হয়ে উঠলে কেন? 
_ দেখার জন্য । 
_ দেখে কি করবে? 
--আলাপ করতাম। 
--আমার জন্য নয়? তোমার জন্য। 
-আমার জন্য 1? রবার্ট নিজেকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে। 
_হ্যা। 
--সে উপকার তোমার না! করলেও চলবে, রবার্ট বন্ধুর কথার 
ঙ্গিতটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারে । 
মেয়েকে নিয়ে রাখার সময় এ কথা তো তুমি বলোনি | 
_-আরে না, না, কথাট! তুমি অন্য ভাবে নিও না! রবার্ট একটু 
জ্জিত হয়ে বলে। 
_-মামি কিছুই মনে করিনি । তবে আমি বলছিলাম, বিয়ে 
রো। 
-_এ বয়সে আর বিয়ে নয়। 
--তোমার কি এমন বয়স হয়েছে! 
চল্লিশের কাছে যাচ্ছি। 
_-আজকালকার দিনে পয়ত্রিশ চল্লিশ আবার একট! বয়স 
বকি। অনেকে এ বয়সে প্রথম জীবন শুরু করে। 
--তোমার কথাটা যে একবারে অযৌক্তিক তা৷ বলছি না। 
পা _-তবে? তাহলে আর আপত্তি করছো কেন? 
--আপত্তি আছে বই কি! 
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--কিসের? 
--আমার বিবেকের কাছে। 
তুমি তো অন্যায় কিছু করতে যাস্ছ্বো না। 
_-তবুও আমার পক্ষে আর বিয়ে করা সম্ভব নয়। 
_কিন্তু কেন সেটাই আমি জানতে চাই। 
_লিজাকে আমি সহজে ভুলতে পারছি না। 
--হট করে যে ভোলা যায় তা আমি বলছি না। কিন্ত রবার্ট, 
লিজ তো! আর ফিরব্,না ? 
_-তা ঠিকই । 
---অনুভাপ হয় ঠিকই, কিন্ত তোমার নিজের তো! কামনা বাসন! 
বলে একটা জিনিস আছে। 
--আমার কথা ভাবি ন1। 
__ভাবোনা বললে তো হয় না। 
--সত্যি, বিশ্বাস করো, ও সব ভাবি না। 
কিন্ত মেয়েটার ভবিষ্যত বলেও তো৷ একট] জিনিস আছে! 
-_ওর ব্যাপারে আমার আর কোন চিন্তা নেই 
--কেন? ডিনসমেড সহজে হারবার পাত্র নয় । বাড়ি থেকে 
বেরুবার সময় যেন সেই রকম পণ করে বেরিয়েছে । | 
--ও দিব্যি জোন্সের সঙ্গে মেতে উঠেছে। 
সেটাই কি সব হলো! ওর বাবা-মায়ের স্নেহ ভালোবাসা 
প্রয়োজন, যা শিশুকালে সবাই চায়। 
--ও আমার কাছে সেট! পায়। 
-মোটেই নয়, ডিনসমেড সঙ্ধোরে মাথা নাড়ে। 
রবার্ট একটু থতমত খেয়ে যায়। ডিনসমেডের কথার সে জবাব 
দিতে পারে না। চুপ করে থাকে। 
তুমি সকালে অফিসে বেরিয়ে বাও। ফেরে সেই রাতে। 
' তখন মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে । এবং জেগে থাকলেও তখন তোমার পক্ষে 
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তার সঙ্গে খেলা করার ইচ্ছে থাকে না। সারাদিনের পরিশ্রমের পর 
্লাস্ত ভাবে বাড়ি ফেরো। তখন নিজে একটু বিশ্রাম করবে, ন। 
মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বোলাবে। 

_-কথাট। যে একবারে বেঠিক তা আমি বলছি না। 

_-তাই আমার কথাট! একটু ভেবে দেখো । 

ইতিমধ্যে জোন্নদ কফি আর খাবার নিয়ে হাজির । তারপর 
খাবার সেণ্টারিং টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মিঃ ভিনসমেডের দিকে 
তাকিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করে গেল। 

ইঙ্গিতের অর্থ ভিনপমেডের কাছে খুবই স্পষ্ট। তারপর কফিতে 
চুমুক দিয়ে সে বলল, তখন তুমি বিবেকের কথা বলছিলে না? 

হ্যা । 

_+কিন্ত তুমি তো লিজাকে ডির্ভোস করে আবার নতুন করে 
বিয়ে করতে যাচ্ছে! না। ছিজা আমাদের অকালে ছেড়ে চলে 
গেছে। তাই বলে তোমার সন্নাসী হয়ে থাকা কিছুতেই চলে না। 
তার উপর তোমার মেয়ে আছে এবং সে শিশু। 

-আমি অস্বীকার করছি নাঃ কিন্তু | 

_কিন্ত কিন্ত করো না তে! ডিনসমেড রবাট কে কথার মাঝে 
থামিয়ে দেয়। 

ব্রবার্ট কফিতে ঠোঁট ডোবায়, এবং বেশ চিন্তিত মুখে বলে, 
আমায় একটু ভাববার সময় দাও। 

_ ভাববে? এ নিয়ে কবার এ কথ! বললে ? 

_এবার ভেবে ঠিকই বলবো । 

_-বলবে না, অভিচ্ভ্ধ ডিনসমেড মাথা দোলায় নায়ের 


ভঙ্গিতে । 
__ঠিকই বললে, রবার্ট ডিনসমেডকে কথার মাঝে জোর দিয়ে 


বোঝাতে চায়। 
কিন্তু আমার মন অন্য কথ বলছে। 
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--কি আবার বলছে! অপহায় রবাট” কথার মাঝে জো” দিতে 
চায়। 

-_পরে বলবে তোমার কথা একেবারে ভুলে গেছি । 

_-এবার তা হবে না, রবাট্ের কথার মাঝে যেন দৃঢ়তা ফুটে 
ওঠে। 

_ না হলেই খুশী হবো । ঠিক আছে, উঠি । পরের বারের জন্ত 
অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে রইলাম । 

রবার্ট এ কথার কোন উত্তর দিল না। তা.ক দারুণশাবে 
গম্ভীর দেখাতে থাকে । 
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তারপর ঘটনাট! একবারে আচমকা খটলো। ফলে ডিনসমেড 
একবারে হকচকিয়ে যায়।' সে ন্বপেও ভাবতে পারেনি ষে এমন 
একটা ঘটন। ঘটতে পারে। 

তখন বেল! ফুপিয়ে এনেছে । শীতের ছোট বেলা। ডিনসমেড 
আফসে। 

ফোনটা সহসা বেজে উঠতে ডিনসমেড ফাইলের উপর থেকে 
চোখ তুলে অভ্যস্থ হাতে রিসিভারট! তুলে নেয়, হালো। 

হ্যালো, মিঃ ডিনসমেড, কথ। বলছেন ? 

_হ্য। 

"আমি জোন্স। 

--বলো। কি খবর? তোমার সাহেবকে রাজি করাতে পারলে? 

--আর রাজি! জোন্স অসহায় ভাবে বলে। 

"স্কেন? 

"সাহেব এখন সব কিছুর বাইরে। 

'-মানে? ডিনসমেড ফাইল রেখে রিসিভারট। কানের উপর 
জোরে চেপে ধরে। 

সাহেব আজ ছুপুরে ট্রেন থেকে পড়ে গেছেন । 

_-তুমি বলছে কি! 

- আমি ঠিকই বলছি স্যার! জোন্সের গলা ভারি হয়ে ওঠে। 

তুমি কিকরে জানলে? 

-"এই তো! মিনিট পাচেক আগে পুলিশ এসেছে । তাঁরাই 
ঘটনাট। জানিয়ে গেছে। 
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--তারা তোমার সাহেবকে চিনলো কি করে ষে, রবার্টেই সেই 
মাগুষ। 

_-সাহেবের পকেটে আইডেনটিটি কার্ড হিল। তাই দেখেই 
তাঁরা সাহেবকে সনাক্ত করেছে । উঃ) ভগবান আমি আর ভাবতে 
'শারছি না যে, সাহেব আর নেই। 

_'জোন্স!] প্রীজ ও কথা বলো না। আমি আর সহা করতে 
পারছি না। 

সাহেবকে ওর] মর্গে নিয়ে গেছে। 

_জোন্স! দয়া করে চুপ করো। 

_-স্যার, এসব কথ! এখন আপনাকে না৷ জানিয়ে থাকতে পারছি 
মা। আপনাকে একটিবার দয়া করে মর্গে যেঁতে হবে। আমার 
একা যেতে পা সরহে না। 

_জোন্স, আমায় মর্গে যেয়ে রবা্টের মৃতদেহ দেখতে অনুরোধ 
করে! না। 

_-স্যার, আপনি না এলে আমি মনে বল পাচ্ছি ন1। 

_-অগত্যা। এ ভাবে দেখবে আমিও একদিন পুট করে চলে 
গেছি। 

_-স্যার। ও কথা বলবেল না। 

_বলতে তো! চাই না। তবু তো ঘটনাগুলো আমাদের ভরসায় 
বসে থাকে লা। নিষ্ঠুর ভাবে হয়ে চলে। 

যাক স্যার, আপনি আসছেন তো? 

হ্যা, না এসে উপায় কি। তুমি একবার মিগ জুলিয়েটকে 
ফোন করো । 

--করছি, জোন্স কোন আর কথা বলতে পারছে না। 

_-্যা, তাই করো, তারপর ডিনমমেডের রবাটের মেয়ের কথা 
মনে পড়ে যায়। দিজ্ঞেস করে, বাচ্চা কি করছে! 

--ও টি, ভি, দেখছে। 
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_-হবোধ শিশু । তাই দেখুক। অথচ জানতে পারলো না, 
ওর জীবনের শেষ মবলম্ধন আজ হারিয়ে গেল । 

--আপনি তে! আছেন। 

_আর আমি! ডিনসমেডের চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। তা 
ঘটনাট? কোথায় ঘটছে তা পুলিশ বলেছে? 

_বলেছিল। আমার ঠিক মনে নেই। 

_-কখন ঘটেছে তা কিছু বলেছে? 

বলেছে ছুপুরের দিকে । 

_ঠিক আছে, আমি আসছি। 

_-তাহলে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। 

__আচ্ছা, আর তুমি ততক্ষণে মিস জুলিয়েটকে খবরট। দাও । 

_ঠিক আছে। 


ভালো! 

হ্যালো, আমি ডিনসমেড কথা বলছি । 

--বলো? আমি স্ুশান। 

--খুব একটা বাজে খবর আছে। 

__-কিসের বাজে খবর ? 

রবার্ট মার! গেছে। 

_মিঃ রবাট+? ম্ুশান যেন কিছুতেই কথাট। বিশ্বাস করতে 
পারে না। 

_হ্া। 

-আমি তো তোমার কথার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। 

--আজ ছপুরে আযাক্সিডেন্টে মারা গেছে। 

--ওমা মেকি! 

_হ্্যা স্থশান। খবরটা শুনে অবধি আমার হাত পা কাপছে । 
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_-তা তো! হবারই কথা! এমন একটা জলজ্যান্ত মানুষ-****" | 
তা তোমায় খবরট। দিল কে? পু 

--জোন্া। 

--আমার মনে কিন্তু অন্ত একটা কথা আনচ্ছে। 

অন্য কথাটা আবার কি? শ্ুশান ভাবতে থাকে । 

_-সত্যি, এটা একট? ছুর্ঘটনা, না অগ্য কিছু ? 

_আমি তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারছি ন1। 

--মানে আমি বলছি, এর পিছনে কোন চক্রান্ত নেই তো? 

__হঠাৎ তোমার মনে এ রকম একটা কথা মনে হলে! কেন। 

__এমন একটা সবল সুস্থ মানুষ এভাবে হট করে'***** | 

--রবা্ তো অস্থে মারা যায়নি । গেছে ট্রেন আকপিকেন্ট 
আকপিকেন্টের উপর তো কারুর হাত নেই । 

_-তা হোক। কিভাবে মারা গেছে ত কি কিছু বলেছে? 


_না। 

_আমার মনে কিন্ত খটক]। লাগছে, নুশান একটু ইতস্তত করে 
বলে। 

_-এতে খটকার কি আছে তা তো আমি বুঝতে পারছি না। 
হয়তো ট্রেনে ট্রেনে ধাক্কা মেরেছে। 

--তা হলে অবগ্ঠ-***** । কিন্তু নিউজে তো কিন্তু বললো না । 

--সব ঘটনা কি আর নিউজ বলে। 

_তাঁ অবশ্য ঠিক। তবু তুমি একটু ভালে করে খোজ খবর 
নাও। স্ুণান ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না। 

--মাচ্ছা, জানো স্ুশান, আমার মনে কিন্তু অন্য একটা কথা মনে 
হচ্ছে, ডিনলমেডের হঠাৎই একটা কথা মনে হয়। 

--কি কথা? 

_-আত্মহত্যা করলো নাতো? 

-_নাঁ, না, তা সে করতে যাবে কেন! 


যাবে যে একবারে না তা বলতে পারছি না। 

কেন? 

--ওর মনের অবস্থ! ভালো ছিল ন1। 

--মানছি, কিন্ত গেলে ওর মেয়েকে কে দেখবে? . 

-জোন্নই দেখছে আর মেয়েও ওর খুব নেওটা হয়েছে । আর 
সত্যি কথ! বলতে কি, মেয়ে ওর বাপকে কতক্ষণ পেতে1! বাপ 
সকাল আটটার মধ্যে বেরিয়ে যেত, আর ফিরতো সেই রাতে। 
বাচ্চা মেয়ে বেশীর ভাগ দিনই ঘুমিয়ে পড়তো । 

_-তা অবশ্য ঠিক। 

-_তাঁই জোন্সকে ও অাকড়ে ধরেছে । যত খেলা, গল্প সব ওর 
সঙ্গে। আর জোন্পও মেয়েটার জন্য পাগল । ওর জন্য করতে 
পারে না এমন কোন কাজ নেই । 

_-এট1 এক দিক দিয়ে কিন্ত ভালোই হয়েছে । ও হ্থ্য তুমি 

আত্মহত্যার কথা তখন কেন বলছিলে ? 

_-রবাট”“লিজাকে ভুলতে পারছিল না। ওর মৃত্যুতে দারণ 
আঘাত পেয়েছে । হয়তো সেই কারণেই'*****। 

_তাই বলে একবারে আত্মহত্যা করতে যাবে এট কি ঠিক" 

--আমার মনে হলো তাই বললাম, আর এটাও যে একট! 
অমূলক ধারণ তাও আবার বলতে পারছি না। 

_কেন? : 

-আমি ওর বিয়ের জন্য বন্থ চেষ্টা করেছি। ওর সেই একই 
কথা, ঞ্ন আর বিয়ে নয়। তারপর ও গন্ভীর হয়ে যষেত। কথার 
মাঝে থেমে যেত। কি সব যেন অনমন1 মনে ভাবতে থাকতো] । 

- আসলে লিজাকে ও দারুণ ভালোবাসতো! ৷ ছুটির দিনে 

ছুটিকে সব সময় এক জায়গায় দেখা যেত। 

তাই আমার মনে হয় স্ত্রীর শোক সামলাতে না পেরে এমন 
একটা কাণ্ড হয়তে৷ বরে বসেছে । 


তি 


_-তোমার কথাটাও একবারে ফেলনা নয়, স্থুশান জানায়। 
--শোন, আমার একটু ফিরতে রাত হবে। 

কোথায় আবার যাবে? 

মর্গে যেতে হবে। 

_ঠিক আছে, হয়ে গেলেই তাড়াতাটি চলে আনবে । 
--আচ্ছা ৷ 


হালো ! 

হলো! আমি একটু মিস জুলিয়েটের সঙ্গে কথা বলতে টাই! 

- আপনি কে কথা বলছেন। 

_আমি শিঃ রনাটের বাড়ি থেকে জোন্স বলছেন । 

--ও | একটু ধরো । 

হালো | 

_ হ্যালো নিম জুলিয়েট ? 

হ্যা। 

_আব জোন্স কথা বলছি। 

--মাজ সকালে যেতে পারিনি বলে লক্জিত, বাটিতে কয়েকজন 
গেস্ট এসেছিল, আমি কাল সকালে ঠিক বাবো। 

_-না, না, আমি তার জন্য আপনাকে ফোন কর্িশি। 

_-ও বুঝেছি। ছোট্ট সোনা বুঝি ফে'নে আমার সঙ্গে কথা 
বললে না বলে অভিমান করেছে। 

নাঃ তা নয়। 

সাহেব-***জোন্দ কথাট1 শেষ করতে পারে না। কথাট। যেন 
গলার কাছে ঢেলার মত আটকে যায়। 

"সাহেব কি? জোন্স কথাটা শেষ না করায় জুলিয়েট অধৈর্য 
বোধ করে। 
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_-উনি নেই। 

--কি সব আজে বাজে কথা বলছে । 

_আজে বাজে কথা নয় মেমলাহেব! জোন্সের গলাট। করুন 
শোনাতে থাক। | 

_আমি কথাটা আদৌ বিশ্বা? করতে পারছি না, জুলিয়েট 
ভেঙ্গে পডে। 

_-আমিও কি প্রথমট। বিশ্বাস করতে পেকেছিলাম । 

_তা উনি মরা গেলেন কিসে? 

ট্রেনের আকপিডেন্টে। 

_ তারপর জোন্স বলে, মেমদাহেব, আপনি কি দয়া করে মর্গে 
যেতে পারবেন। 

_যাবো। 

_তাহবে এখুনি চলে আম্মুন। 

আচ্ছা আর তুমি কি মিঃ ডিনেসমেডকে খবর দিয়েছ! ] 

_শিয়েছি | 

_-খবরট] শুনে উনি কি বললেন? 

__দাঁরুণ ভাবে মুষড়ে পড়লেন । 

--পড়াই তো স্বাভাবিক। ছু বন্ধুতে খুব ভাব ছিল। 

_-আপনার মত উনিও প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেননি | 

_-গারবেনই বাটি করে। আমি তো তোমার কথাট। এখনে! 
যেন পুরোপুছি বিশ্বাস করতে পারছি না। 

-সবই আমাদের কপাল মেমসাহেব । 

-নমইলে উনি কখনে+ এভাবে চলে যান | 

-এখন ভাবছি, মেমসাহেব চলে গিয়ে ভালই করেছেন, নইলে 
উনি ও শোক সামলাতে পারতেন ন1। তার উপর উনি একটু নরম 
স্বভাবের মেয়ে ছিলেন । 

-_-ঠিক্কই বলেছো, তা বাচ্চা এখন কি করছে। 
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__এতক্ষণ টি. ভি. দেখছিল, এখন খেলা করহে। 

_এখন তুমি আর মিঃ ডিনসমেড ছাড় ওর আর কেউ রইলো 
না। হতভাগ্য এক শিশু! 

_ হ্যা, জোন্সেব মুখ দিয়ে একটা শেষ নিশ্বাস বেটিয়ে আসে। 
তাগ্পর শিজেকে সামলে নিরে বলে, আপনি তাহলে তাঙাতাড়ি চলে 
আন্মুন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিঃ আঙ ?িঃ ডিনপমেডও চলে 
এলেন বলে। 

_ঠিক আছে। 
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চার 


রবার্টে'র অন্তেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেছে, তারপর বিমর্ষ জুলিয়েটকে 
ডিনসমেড বাড়ি পৌছে দিয়ে তার গাড়ি এখন রবার্টের বাড়ির 
উদ্দেশে চলেছে। এখন তার সঙ্গে জোন্গ রয়েছে। 

ডিনসমেড রবাটের আপো্টমেন্টে পৌছে গেছে । তাকে খুব 
বিমর্ষ দেখাতে লাগলো । একরাশ নিঃসঙ্গতা! যেন তাকে কুড়ে কুড়ে 
খেতে থাকে । 

ইতিমধ্যে জোন্স একবার মিঃ ডিনসমেডকে ডেকে গেছে । কোন 
সাড়াশব্দ পায়নি, সে সোকায় মুখ গুজে বসে আছে। 

এরই মাঝে গিয়ে জোন্স বাচ্চাকে পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে 
এসেছে, বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে । তাকে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। 

রাত এখন ন'ট1। বাটি ফেরার জন্য ডিনসমেড ততটা আগ্রহ 
প্রকাশ করছে না। অথচ স্ুশান তাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে, 
দেরি করলে চিন্তা করবে, তবু সে বসে আছে। তার বুকট] যেন শুন্য 
হয়ে গেছে। 

স্যার | জোন্স আবার পানীয় এবং কিছু স্াণ্ডউইট নিয়ে এসে 
ডিনসমেডের সামনে দশাড়াল। 

আযা। ডিনদমেড ঘাড়ের কাছে গোজ! মাথাটা] কিছুটা! সোজন 
করে জোন্সের দিকে তাকায়। 

_-আপনার জন্য একটু হুইস্বী, আর." 

_হ্থ্যা তাই দাও। 

- আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 

_-আর ক্লাস্ত! ভিনসমেড সোজ। হয়ে বসে শরীরের আর দোষ 


কি! রবাট” এইভাবে আমায় নিসংঙ্গ করে চলে গেল । 

সাহেব যে নেই তা যেন আমি এখনে! ভাবতে পাচ্ছি.না ! 
মনে হচ্ছে একটু পরেই ফিরবেন । 

_আর ফিরবেন, ডিনসমেড পরম বন্ধুর মত হুবস্কীর গ্রাস) কাছে 
টেনে নেয়। তোমার সঙ্গে সাহেবের পরিচয় প্রায় তিন বছরের,আব 
আর আমার সঙ্গে ? 

_-কবে থেকে? 

_সেই স্কুল জীবন থেকে, তারপর কলেজে গিয়ে আলাদা, তবু 
আমাদের বন্ধুত্বে এতটুকু চিড় ধরেনি, যা আজ ধরিয়ে দিল । 

_স্্যা। 

_-বাচ্চা এখন কি করছে? 

__ঘুমোচ্ছে । 

_ভালো। 

_এরপর ওকে নিয়ে বোধ হয় মুশকিলে পড়তে হবে। 

হ্যা কিছুটা তো! পড়তেই হবে | 

_-ও নাকি বার বার সাহেবের কথা জিজ্ঞে করেছে। 

-সে তো করবেই। শিশুমন বিপদ ঠিক বুঝতে পারে। 
ওরা যে পরম করুণাময় চীশ্বরের****" | ও হ্যা, তা ওরা কি 
বলেছে? 

_-বলেছে বাব! বাইরে গেছে। 

"বাইরে? চিরতরের জন্য বাইরে। তারপর? 

_আমি বলেছি অনেক দূর গেছে। 

ডিনসমেডের মুখ দিয়ে শেষ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। দে 
শাস্তভাবে পানীয়তে চুমুক দিতে থাকে। 

--এরপর বললো, চলো, তুমি আর আমি গিয়ে বাবাকে ডেকে 
নিয়ে আসি । 

_ এরকম কতদিন মিথ্যে বলে কাটাবো । 


৩১ 


_-তাই ভাবছি, আর এ বাড়িট। আমার কাছে এখনই অসহা হয়ে 
উঠেছে। 

-_সে তো উঠবেই । কিআর করবে। 

_ আমায় কিছু করতে হবেঃ জোন্সের কথার মাঝে দুঁতা ফটে 
উঠে। 

_কি করবে? ডিনসমেড স্যাওটইউতে কামড় বসায়। 

_-এখান থেকে চলে যাবো। 

_কিন্তু কোথায়? 

_-যে কোন জায়গায়। 


_-মে বললে তো হয় না। 

--এ ছাড়া আমি আর এখন কিছু ভাবতে পারছি না। 

--শান্ত হও জোন্প। 

_-শীস্ত কি করে হবে৷ বলুন স্তার। 

_-আমি তোমার মনের অবস্থার কথ! বুঝতে পারছি । 

স্যার, এ বাড়িটা যেন আমায় গিলতে আদছে। ভীষণ 
নির্জন লাগছে । সাহেব ছিলেন তখন এমন করে বুঝতে পারিনি। 
আজ তার অভাব মর্মে মর্মে উসলন্ধি করছি । আর.*.১ জোন্দের 
চোধ সজল হয়ে উঠে। 

_আর কি? 

_-মেয়েটার দিকে আমি তাকাতে পার না। এই বয়পেই বাব! 
মাকে হারালো উঠ কি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল! 

_-সবই ভবিতব্য। ভেবে আর কি করবে! 

_ডাবনা আনে , ভাবনার হাত থেকে কারও রেহাই নেই। যত 
ভুলতে চেষ্টা করছি তবু ভূতে পারছি কোথায়! আমি ঠিক এখান 
থেকে চলে বাবে । 

চলে যাবো বললেই কি হট করে চলে যেতে পারবে! 

_্যার। তবু আমায় চলে যেতেই হবে। 
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_কিন্ত আমি আবার বলি, যাবে কোথায়? একটা জায়গা! তে 
ঠিক করতে হবে। 

-আমার মাথায় এখন কিছুই আসছে না। তবে আমি মনে 
মনে ঠিক করে নিয়েছি, আমায় এখান থেকে চলে যেতেই হবে। 
তারপর একটু ভেবে জোন্স বলে আমার গ্রামে চলে যাবো । 

_ এখানকার আযপাটমেন্ট? 

-'এ কথা তে মনে হয়নি । 

তাই বলছি ওসব যাবার চিন্তা মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে 
বিদায় করো। 

সম্ভব নয়* জোন্ন বেশা জোরের সঙ্গে মাথা নাড়ে। 

তারপর জোন্স হট করে বলে, আযাপাটমেন্ট বেচে দেবো । সেই 
সঙ্গে ফাণিচার গুুলাও | . 

-_তা নয় দিলে, কিন্ত মেয়েকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কি করবে ।? 

-ওখানে ওকে মানুষ করবো। 

_হয় না, ডিনমমেড জোন্সকে বোঝাতে চায়। 

গ্রামে তা কি মস্তব নয়? 

ওখানে ভালো করে লেখা পড় হবে না। 

কেন হবেনা! ওখানে কত ছেলে-মেয়ে গ্রামের স্কুল কলেজে 
পড়ছে না! 


_-তা পড়বে নাবেন! জোন্স, একটা কথা ভুলে যেওনা। ও 
হলে। রবাটে র মেয়ে। এক উচ্চ বংশের সম্তান। 

_-সেটাও আমি ভেবে রেখেছি । 

_কি ভেবেছে? ভিনদমেড পান্ট! প্রশ্ন করে বদে। 

_-ওর জন্য আমি ভালো মাস্টার রেধে দেবো। 

-ত1 নয় দিলে, কিন্তু বাড়িতে দেখাশুনেো। করবে কে? 

_আবার কে, আমি! জোন্স নিজের বুকে চাপড় মেরে বলে। 

_-মামি সে দেখাশুনোর কথা বলছি না । 
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-_তবে? 

-বাড়িতেও ওকে পড়াশুনোয় সাহায্য কর দরকার । 

এটা তো আদৌ ভেবে দেখিনি, জোন্স অপহায় ভাবে মাথা 
নাডে। | 

-তাই বলছি, শহরের মেয়ে গ্রামে নিয়ে যাবার পরিকল্পনার 
মাথা থেকে চিরতরের জন্ত নামিয়ে দাও। 

*-_ঠিক আছে, আমি নয় একজন গডরনেস রেখে দেবো। 
' --তাকে কত মাইনে দিতে হবে জানো? 

-্না। 

_-অনেক টাকা। 

- আমি উদয় অস্ত থেটে সেই টাক! যোগাড় করবো। 

_বাস্তবে তা সম্ভব নয়। 

_-দেখিই না। ওকে আমি সেরা স্কুলে পড়াবো। মানে, আমার 
কোন'দিক দিয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকবে না। 

_মানি। তাছাড়া, তুমি সত্যি বাচ্চাকে ভালোবাসো । কিন্ত 
সামি একট। কথা বলছিলাম । 

_বলুন স্তার। 

মেয়ের ভার বরং আমার উপর ছেড়ে দাও । 

- না, না, তা কখনো সম্ভব নয়? 

-_কিন্ত কেন? 

--ও আপনার কাছে থাকতে পারবে না। 

_-ঠিক পারবে। এর আগে বেশ কিছুদিন তো ও আমার 
ওখানে ছিল যখন লিজা মারা যায়। 

_তা ছিল। 

তবে? 

_-তখন ও শিশু ছিল। এখন ওর বোধ শক্তি হয়েছে । এই 
যে কিছুক্ষণের জন্য পাশের বাড়িতে ওকে রেখে গেছিলাম, তাতে ও 
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বার বার আমার কথা গ্িজ্জেদ করেছে । কয়েক বার তো কেদেও 
ফেলেছে। 

_ বাচ্চারা ও রকম করে। ক'দিন ঘেতে না যেতেই আবার 
নব ভুলে যায় এবং সহজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । 

_না স্যার ও কখনোই আমায় ভূলতে পারবে না। 

--আমার কাছে ওকে রেখেই দেখো না! পরে দেখবে আমার 
কাথাই ঠিক। তাছাড়া, আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ও খুব ভালো 
ভাবে মানুষ হতে পারবে । ও কখনোই নিঃসঙ্গ বোধ করবে না। 

_তা ঠিকই। 

- কিন্ত ও তোমার কাছে কি পারে! তার উপর তুমি আবার 
বিয়ে থা করোনি । সংসারের বালাই নেই। 

_ সংসার করার ভাগ্য কি সবার কপালে থাকে । 

_তা অবশ্য ঠিক। তাই আমি সব দ্দিক বিবেচনা] করে 
বলছিলাম, বাচ্চা আমার কাছেই থাকুক। 

নাস্তার, দয়া করে এ হুকুম আমার উপর করবেন না। 

_স্থকুম নয় জোন্ন, বন্ধুর প্রতি আমারও তো! কিছু কর্তব্য 
আছে! 

_তা নিশ্চয়ই আছে। 

_-মামি কিছুটা! বাধ্য হয়ে এ কথা তোমায় বলছি। আমি 
মেয়ের দিক দিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকলে লোকই বা আমায় কি 
বলবে! তাছাড়া, আমার মিসেসই ওকে নিতে আসতে]। আমার 
সঙ্গে আনতে চাইছিল, কিন্তু বাচ্চাদের জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। 
আর এ ব্যাপারে আমি মিস জ.লিয়েটের সঙ্গেও কথা বলেছি। 

_তিনি কি বলেছেন? 

বলেছেন, বাচ্চা আমার কাছে রাখাই সব দিক দিয়ে ভালো। 
এবং -এ ব্যাপারে সে হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা করে একই কথা 
বলবেন। | 
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-ও। 

_-জোন্স, আমার কথার কিছু জবাব দিলে না! 

_মামায় একটু ভাববার সময় দিন। 

_ঠিক মাছে, কয়েক দিন নাও। তারপর মনস্থির করে 
রেখো । 

_আপনি আবার কবে আসবেন? 

_এ সপ্তাহে মার হবে না। সামনের সপ্তাহের গোড়ার দিকেও 
পারবো না। কাজ রয়ছে। যত সম্ভব হয় উইক এগ্ডে 
আমবো। 

-ঠিক আছে। 

অর্থাৎ তোমার ভাববার জন্য দশ দিন সময় দিচ্ছি । 

-আপনার অসীম করুণ স্যার। 

তাহলে আজ উঠি । 

--আন্মন স্যার। 
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পাচ 


ডিনসঞ্ডে যখন বাড়ি পৌগুলো তখন প্রায় সাড়ে দশট! বাজে। 
ছেলে-মেয়ের! ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর সে পোশাক বদলে রবাটে"র 
অন্তেষ্িক্রিয়ার বিবরণ দেবার পর স্থশানকে বললো, সব কাঙ্ছ 
বেশ ভালোভাবে হয়ে গেছে। 

_ তোমারও খুব ধকল গেছে। 

তা একটু গেছে বই কি! আর আমি একটা কথা ভাবছি 

_ক্কিকথা। ম্শান কিছুটা অবাক হয়। 

- তোমার হয়তো তাতে অমত হবে না। 

_কোনটায়? ন্থশান জানতে চায়। 

_রবাের মেয়েকে আমাদের কাছে এনে রাখতে চাই। 

- পরের মেয়ের ভার নেবে? ম্শান কিছুটা! ইতস্তত কণে 
বলে। 

--রবাটের মেয়ে আমাদের পর হবে কেন! তাছাড়া, আমর 
মেয়েকে না দেখলে কে দেখবে বলো | 

_ তোমার মতই আমার মত। 


হ্যালো ! 
_হ্যালো! আমি একটু মিস জুলিয়েটের সঙ্গে কণ্ঠ 


বলতে চাই। 
শবলছি। 
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গুড মনিং! আমি ডিনমমেড। 
_-&ুড মনিং মিঃ ডিনপমেড । কাল ফিউনারাল থেকে কখন 
/ফরলেন ? 
প্রায় গাড়ে দশ্ট1 হয়ে গছিল। 
_-শরীর ভালো আছ তো? 
_শরীর ভালো 'আছে। তবে মন ভালো নেই। তারপরই 
ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাম ঠেরিয়ে আসে। 
ভালো না থাকারই কথা । মিঃ রবার্ট শুধু আপনার বন্ধুই 
ছিলেন না। আপনি তার যথেষ্ট হতাকাঙ্খিও ছিলেন । 
হ্যা, রবাটি আমার নিজের ভাইয়ের মতই আমায় ভালোবাসতে] । 
আর সব চেয়ে জদ্ভুত ব্যাপার, কোন ব্যাপারে ওর সঙ্গে আমার 
মতের আমিল কখনো হয়নি । ওর চিন্তাধার! বরাবার আমার 
সঙ্গে মিলে যেত। 
_স্্যা) মিঃ রবাটও আমায় মাঝে মধ্যে কথ! প্রণঙ্গে সে কথা 
বলতেন । 
_তাই নাকি? 
_হ্যা। | 
মিস জুলিয়েট, কাল যে কথাটা শাপনাকে বলেছিলাম। সে 
ক্ষধাট। কাল রাতে জোন্সকে বলেছি। 
_মানে এ বাচ্চার ব্যপারটা তো? 
_হ্যা। 
--আপনার কাছে ওকে রাখতে পারত সব চেয়ে ভালো হবে। 
ও একৃঁত মানুষ হতে পারবে। 
_আর আমিও সেই ভেবে'""*-1। 
-ঠিকই করেছেন। তা জোন্স রাজি তো? 
-বেধ হয় না। ভাবতে ক'দিন সময় নিয়েছে । 
-এতে এত ভাবাভাবির কি আছে। 
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_-তা ওই জানে । তবে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে তো, 
সেই জন্যই......। 

_মায়ের ম্নেছ ভালোবাসা বলতে গেলে ওর কাছ থেকেই 
পেয়েছে? তাই." 

তারপর জুলিয়েট আবার বলে, তবু মেয়ের ভবিস্তাতের কথা 
চিন্তা করে ওকে আপনার কাছে রাখতে দেড়] উচিত। ও নর 
প্রতি উইক-এগ্ডে গিয়ে বাচ্চাকে দেখে আসবে । 

_-আপনি ভালে! কথা বলেছেন । 

_ঠিক আছে। আমি নয় ওকে বুঝিয়ে বলবো । 

_-তাহলে তে৷ খুব ভালো হয়। আপনাকে অসংখ্য ধগ্ঠবাদ। 

_না। না। এতে ধন্যবাদের কি আছে! শিক্ষায়ত্রী হিসেবে 
আমার ও তো? ছাত্রীর প্রতি কিছু কর্তব্য আছে । 

_-তাতো ঠিকই, কিন্তু অনেকে তো." 

-আমি সে দলে নেই। 

_-তাই আপনাকে আর একবার ধন্ঠবাদ জানাচ্ছি। 

_-বার বার ধন্যবার্দের কথা বলে আমায় লঙ্জ| দেবেন না। 

_-ওটা আপনার প্রাপ্য । 

_-কি বে বলেন। 

--এবার আপনাকে একটা অনুরোধ করবো। 

_-বলুন। 

_-মানে বাচ্চা আমার কাছে থাকলে আপনাকে কিন্তু কষ্ট করে 
"আমার ওখানে যেতে হবে। 

তারপর ডিনসমেড আবার বলে, আম আপনার অন্ুুবিধের 
কথা বুঝতে পারছি । আমার বাড়ি থেকে আপনার বাড়ি কিছুট 
দুরে) তবে সেট! আমি পুবিয়ে দেবার চেষ্টা করবো । 

_-তাহলে আপনার উপর কিছুট1 বাড়তি চাপ পড়বে। 

-স্তা অবস্থা ঠিক। তবু মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে এ কষ্ট 
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আমায় স্বীকার করতে হবে কি! আর মেয়ে হলো বরা্টের। 

-এবার আর আমার কিছুই বলার নেই, আর আপনার বন্ধুপ্রীতি 
দেখে আমি মুগ্ধ। এবং সত্যি কথা বলতে কি, ওকে পড়াতে আমিও 
চাঁই। 

--এতেই বোঝা যাচ্ছে, আপনি বাচ্চাকে সত্যি ভালোবামেন। 

_শিশু। তার উপর বাবা-মা নেই। 

_-সত্যি' মেয়েটার বড় হভাগ্য। 

_-তবে আর একদিক দিয়ে আবার সৌভাগ্যও বলতে হবে। 
যে, মিঃ রবাট” আপনার মত বন্ধু পেয়েছিলেন বলে, আর মেয়েও 
তা থেকে বঞ্চিত হবে না। 


পরের সপ্তাহে ডিনপমেড জোন্সের কাছে যাবার জন্য সময় করে 
উঠতে পারলো না। এ কদিন সে একবারে কাজের মাঝে ডুবে 
ছিল। কাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনি । 

স্থশান ডিনসমেডকে তাড়া দিয়েছে, বলেছে, কই, জোন্দে 
কাছে গেলে না। 

_ হ্যা, এ সপ্তাহে যাবো । আর গেলেই কি মেয়ে দে 
আমার তে! তা মনে হয় না। 

--একবার চেষ্টা করে দেখো । না দিলে আর কি করবে! 
পরের মেয়ে তো জোর করে নিজের কাছে নিয়ে আস! যায় না। 

তা তো ঠিকই । 

তা তুমি কবে যাবে? 

_বললাম তো এ সপ্তাহে যাবো, তারপর ডিনসমেভ একটু 
ভেবে বলে। তাইলে তে। আজই যেতে হয় । এর মাঝে তো, দশ 
দিন পার হয়ে গেছে। 

_তোমায় আমি ঠিন চার দিন মনে করিয়ে দিয়েছি । তুমি 
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'তেমন গা করোনি । 

__সত্যি, এ সপ্তাহে আজ যে শুক্রবার তা৷ খেয়ালই ছিল না। তা! 
তুমি আমার সঙ্গে যাবে? 

বাবার ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু গেলে বাচ্চা সামলাবে কে! 

--তা অবশ্থ ঠিক। 

_ তুমি একাই যাও। 

--অগত্য]। 

তারপর ডিনসমেড গাড়ি নিয়ে রবাটে'র বাড়ির উদ্দেশ্যে রওন। 
হয়। এরপর পথে একট। খেলনার দোকানের সামনে গাড়ি দাড় 
করিয়ে কয়েকট। খেলন]1 কিনে নিয়ে পাশের স্টেশনারী দোকান থেকে 
কিছু চকোলেট ও ক্রিম বিস্কুট কিনে নিয়ে আবার গাড়ি স্টাট' দেয়। 
এবং মিনিটে দশেকের মধ্যে রবার্টের বাড়ি পৌছে যায়। 

তারপর ডিনসমেডের জন্ত যে এক বিশ্ময় অপেক্ষা করছে, তা সে 
ভাবতেই পারেনি, আর ভাববেই বা কেমন করে। 

নির্দিষ্ট আপাটমেন্টের সামনে এসে দাড়ায় ডিনসমেড । দেখে 
দরজা বন্ধ। দরজায় তাল ঝুলছে। 

ডিনসমেড ভাবলো, হয়তো বাচ্চ৷ নিয়ে জোন্দ কোথাও বেড়াতে 
গেছে। একটু পরেই হয়তো ফিরে আসবে । তাই কাউকে আর 
জিজ্দেন না করে সে অপেক্ষা করতে থাকে। 

মিনিট দশেক পার হয়ে গ্রেছে। ডিনসমেড হাত ঘড়ির 
দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিগারেট ধরায়। এই ভাবে সে তিনটে 
পিগারেট শেষ করলো । তবু জোন্সের দেখ! নেই। 

ইতিমধ্যে এক ঘণ্ট। পার হয়ে গেছে। তবুও জোন্সের ফেরার 

কোন লক্ষণ নেই। 

ডিনসমেডের যেন কি রকম সন্দেহ হতে থাকে । তবে সবার 
'আগে মনে হয়, বাচ্চা ভালে! আছে তো। না, তার আবার শরীর 
খারাপ । তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে। 
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এই রকম নান! আবোল তাবোল চিন্তা ডিনসমেডকে উত্তোজিত 
করে তোলে । তবে বাচ্চার কিছু হলে তার আফমোসের অন্ত 
থাকবে না। ল্লোকে বলতে ছাড়বে না যে, মচবাপ মরা! সম্তানট। 
এ ভাবে চলে গেল! বাবা-মা মারা গেলে সবাই পর হয়ে যায় । 

আরো আধ ঘণ্টা পার হয়ে যেতে ডিনসমেড অধৈর্য হয়ে পড়ে। 
শেষে আর থাকতে না পেরে নিচে নেমে আসে । 

এক তলায় মিঃ হেনেস থাকে । অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারী 
অফিসার ! এই হেনেস পরিবারের সঙ্গে রবার্টেই ভিনসমেডের 
পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল । 

কলিং বেলের আওয়াজ হতে মিসেস হেনেম বেরিয়ে আসেন 
হাতে জলের দাগ । সম্ভবত কিচেনে কাজ করছিল । 

_-গুড মনিং মিসেস হেনেস। 

_-গুড মলিং মিঃ ডিনসমেড | 

_আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম । 

_-নট আট অল। বলুন কেমন আছেন ? 

_ভালো। আপনি? 

_চলে যাচ্ছে আর কি! 

-_ জোন্স কোথায় গেছে জানেন? আযাপাটমেন্টে তালা দেওয়া 
দেখছি। ডভিনসমেডকে বেশ চিন্তিত দেখাতে থাকে । 

_জোন্সের কোন খবর জানেন না? 

--না। 

_সেকি! 

- কেন? 

-আমি তো জানি আপনি সব জানেন। অন্তত লোন্প আমায় 
সেই কথাই বলেছে । এবং মিঃ হেনেসকে ও তাই। 

--ও কি বলেছে। 

সচলে যাচ্ছে । 
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_কোথায়? ভিনসমেড বিস্মন হতবাক। 

_কি যেন একটা নাম বললো । 

_মিঃ হেনেস জানেন ? 

_ না মার জোন্স আ্যাপাটমেণ্ট বেচে চলে গেছে। 

_কবে? কথাটা ষেন ডিনসমেড বিশ্বাস করতে পারে না: 

_--ট্নি পাচেক আগে। 

--কাঁকে বেচেছে জানেন? 

_হ্্যা। 

কাকে? 

_শিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে। 

_তিনি, কোথায় থাকেন? 

শুনেছি, এই শহরের উত্তর দিকে থাকেন । 

_ভিনি কি এখানে থাকতে আরম্ভ করে দিয়েছেন? 

_'ন| ভার ফ্যামিলি কাল আসবে । তবে মাল-পত্তর সব এসে 
গেছে। আর দাঁশান্ত কিছুই বাকি। 

_-কভতে বেচেছে জানেনা? 

_-মানায় তো বলেছে, চল্লিশ হাজার টাকায়। 

মাত্র? 

-আমায় তো তাই বলেছে কিন্তু": | 

_কিস্তুকি? 

--আমি ভাবছি ও এসব বেচে পিল, অথ5 আপনি কিছুই 
জানতে পারলেন না। 

_-মনে পাপ থাকলে কি আর অপরকে জানায়। 

_তা অবশ্ট ঠিক। 

বাচ্চাকে কি বরেছে জানেন! 

_ দেখলাম তো সঙ্গে করে নিয়ে গেল। 

- কিন্তু কোথায় ষেতে পারে ! দেশের বাড়ি গেছে? 
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_-তাঁ আমি জানি না। 

_ আপনাকে এ ব্যাপাবে চছু বলেনে? 

_ বলেছে, আমি গেলাম, মার জায়গাটার নাম, করতে পারছি 
নী। এবং বচ্চাকে ওখানে একট। কনভেন্টে ভঠি করিয়ে দেবে 
স্ারপর ওর কপালে যা থাকে । 

_ঠিক আছে? চলি। 

_আন্থন। 


৪ঠ 


হয় 


ডিনসমেড এখান থেকে বেরিয়ে শহরের যে ক'টা কনভে্ট স্কুল 
আছে তার সব ক'টাতেই খোজ নেয়, কিন্তু ভার থোজাই সার 
হলো। এর একটাতেও বাচ্চার হদিস মিললো না। তারপর এক 
সময় সে ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আমে । এবং চেয়ারে গ1 এলিয়ে দিয়ে 
মে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে । 

হঠাৎ ফোন আসতে ডিনসমেড সোজা হয়ে বসে রিসিভারট। 
তুলে নেয়। রঙ নাম্বার, তারপর সে বিরক্ত ভাবে রিপিভারটা নামিয়ে 
বাখে। 

তারপর অবশ হাতে ডিনসমেড রিমিভারটা তুলে নিয়ে মিন 
জুলিয়েটের উদ্দেশে ডায়াল করতে থাকে । এরপর এক সময় লাইন 
পেয়ে যায়। 

-হালো। 

_হালো মিস জুলিয়েট, কথা বলছেন? 

_হ্যা। 

--আমি ডিনসমেড। 

_ বলুন মিঃ ডিনসমেড, খবর কি? বাচ্চা কেমন আছে? 

--বাচ্চার কোন খবর জানি না। 

_মানে এখনে বাচ্চ। নিজের কাছে আনেননি বুঝি? 

হ্যা 

- আর আপনার কথা শুনে আমি রীতিমতন ঘাবড়ে 
গিয়েছিলাম । 
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_-আমার পরের কথা শুনে আপনি ঘাবড়ে ষাবেন। 
_-ঘাবড়ে বাবো ? 
_হ্যা। 
_-+তা কথাটা কি? 
জে'ন্স আযাপার্টমেপ্ট সহ ফার্নিচার বেচে দিয়ে মেয়ে নিয়ে 
উধাও হয়েছে । 
পালিয়েছে? জুলিয়েটের গলায় বিস্ময়ের সুর বেজে ওঠে 
_হ্যা। 
_কিন্তু আমি ব্যাপারট] কিছুই বুঝতে পারছি না। 
_-আমার কথা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন । 
বলুন । 
--এই মাত্র ওর ওখান থেকে অফিসে ফিরে এসে আপনাকে 
ফোন করছি । 
_ কোথায় গেছে তা কেউ বলতে পারছে? 
__না। 
_মিসেস হেনেসকেও কিছু বলেনি? 
--সে বলতে পারছে না, আর তাকে বলেছে? বাস্চ'কে শহরে: 
একট কনভে্ট দেবে । 
-__ভাহলে দেখ মিলতে পারে। 
_ সে গুড়েও বালি। 
--কেন ? 
_আমি আশেপাশের সমস্ত কনভেপ্টগুলোতে খোজ খবর 
নিয়েছি । ও মিথ্যে কথা বলেছে । 
_-অথচ বাচ্চাকে আপনার কাছে দেবে বললো । 
_-আর আমি তো সেই ভেবে বাচ্চাকে আনতে গেয়েছিলাম । 
__কিন্ত, বাচ্চাকে মানুষ করবে কি করে। 
-আমিও ঠিক একই কথা ভাবছি । 
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_একটু ভালোভাবে মানুষ করতে গেলে টাকা চাই, সে-ও 
পারে কোথায় । তাছাড়া, গাইডেন্স? 

_টাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে । 

-মানে। 

_আযাপাট মেন্ট বেচে চল্লিণ হাজার টাকা পেয়েছে । 

_-কাকে বেচেছে তা কিছু আপনি জানতে পেরেছেন? 

হ্যা কি ম্যাগডোনান্ড নামে এক ভদ্রলোকের কাছে । 

_কবে, 

_-তাও দিন পাঁচেক হয়ে গেছে। 

ও । 

-আমি এখন কি করবে৷ ভাবছি। নী শুনলে আপনেট 
হয়ে পড়বে । 

_-পড়ারই তো কথা । নেহাৎ আপনি বন্ধুর মেয়ে বলে দেখা 
শুনোর ভার নিতে গেয়েছিলেন, 'অথচ--*--. | 

- জানেন, আমি এখনো ভাবতে পারছিন। যে, জোন্স বাচ্চা 
নিয়ে পালিয়েছে। 

-আমারণ ঠিক আপনার মত একই অবস্থা । 

--আমি কি থানায় যাবো? 

_থানায় গিয়ে কোন ফল হবে বলে আমার মনে হয় না। 

_কেন? পুলিশ ওদের খুজে বার করবে। 

কেমন করে? 

তাও তে] বটে, ওদের ছবি তো আমার কাছে নেই । আপনার 
কাছে আছে? 

_-উছ। 

--তাহলে তো মুশকিল হলো। 

-তবে একটা ডায়েরী করে রাখতে পারেন । 

--তাই করি, অথচ জোন্স ষে এই ভাবে ডোবাবে'***** | 
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_-আথচ গেলে কত ভালে। ব্যবহার করতো, কথায় কথায় চা 
কফি নিয়ে আসতো । আর সব সময় বাচ্চার কথা ওর মুধে লেগে 
ধাকতো। এবং সেই বাচ্চার ক্ষতি করার জন্তে ও আজ উঠে পড়ে 
লেগেছে । 

_ সত্যি, আমি ও বাচ্চার কথা ভেবে দিশেহারা! হয়ে পড়েছি। 

-_-ও বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে, আর জোন্স এক সঙ্গে তত টাকা 
হাতে পেয়ে হয়তে৷ বেপরোয়া জীবন শুরু করে দেবে । 

--আামারও সেই একই চিন্তা হচ্ছে, আর আপনাকে যে টিচার 
রাখবেো। বলে কথা পিঁয়েছিলাম, তারও খেলাপ হলো ।' 

-মাপনি আর কি করবেনঃ এবং আমার ছৃভাগ্য যে, এমন 
একট] সুন্দর বাচ্চার পড়াবার ভার পেয়েও বঞ্চিত হোলাম। 

_সবই ভবিতব্য, তাহলে ছাড়ি । 

_স্্যা, আর শুমুন কোন খবর থাকলে আমায় দয়া করে একটি 
বারঃ$ফোন করবেন। 

নিশ্চয়ই । 


হ্যালো! 

_-হ্যালো সুশানঃ আমি ডিনসমেড কথা বলছি । 

_-বলো। তা তুমি ফিরতে এত দেরি করছে। কেন! 

_হ্যা, একটু পরেই ফিরছি, তারপর ডিনসমেড খবরটা জানাতে 
গিয়েও থমকে যায়। ভাবে, চট করে খবরটা ওকে জানানো ঠিক 
হবে না। ভালো খবর হলে তবু একট? কথা ছিল। 

--আর দেরি করো না। তাড়াতাড়ি এসো, এদিকে আমি ছেলে 
মেয়েদের বলে রেখেছি । ওরা বারবার এসে বাচ্চার কথ। জিজ্ঞেস 
করছে । তবে বাবা আসছে না কেন। তুচি সাবার কাছে আমাদের 
নিয়ে চলো। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হচ্ছে। 
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_ম্থশান! 

_বলো। থামলে কেন। 

--খারাপ খবর আছে। 

--তা খবরট। কি? 

-_জোন্সকে পাওয়া যাচ্ছে না। 

-_ আর বাচ্চা? 

সেও । 

_তার মানে? 

_-৪ বাচ্চা নিয়ে কোথায় চলে গেছে ত1 কেউ বুঝতে পারছে 
ন1 

-_তুমি থানায় খবর দিয়েছে ! 

__না প্রথমেই ওরা ছবি চাইবে । তা আমার কাছে নেই। 
মিস জুলিয়েটও একই কথা বলেছে। 

_-তাকেও জানিয়েছে? 

_হ্থ্যা। 

-সেকিছুজানে না? 

_উু। 

_মেয়েটা তাহলে এ ভেবে হারিয়ে যাবে? 

-_কি করবো বলো । আমার করার তো! কিছুই নেই। 

--জোন্স যে মেয়েটাকে নিয়ে পালালে! এর পিছনে কি উদ্দেশ্ট 
থাকতে পারে বলে তোমার ধারণা । 

_-তা ওই জানে। 

_-অথচ তুমি জোন্সের কত প্রশংসা করতে । 

--তথন তে! এমন ছিল না। 

_যাক্‌। তবু একট] ভায়েরী করে এসো । 

আচ্ছা । 
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সাত 


হ্যালো! 

_হ্য্যালৌ! মিঃ ডিনসমেড, কথা বলছেন? 

_স্ঠ্যা। 

_ম্তার, আম পিটার কথ! বলছি । 

_বলো কি খবর ? 

স্যার, একটা খবর আছে। 

_-খবরট। দিয়ে আপনাকে হয়তে! খুশী করাতে পারবে! । 

__তা খবরট! কি? 

স্যার, একট তৈরি বাড়ির সন্ধান পেয়েছি। 

- কোথায়? 

_ গ্রীন উডে। 

_-তুমি আমার সঙ্গে ইয়াকি মারছে! 

_ স্যার, আপনার সঙ্গে ত। কখনো করতে পারি! 

_তবে তোমায় গ্রীন উডে বাড়ি কে দেখতে বলেছে! 
ভিনসমেডের মেজাজ্জ চিড় খেয়ে যায়। একবারে গ্রাম । 

স্যার, গ্রাম ঠিক, কিন্ত এমন স্থন্দর বাড়ি শহরে পাবেন না। 
আর পেলেও তার দাম কম করে ছু' তিন লাখ পড়ে যাবে। 

_তা নয় বুঝলাম, কিন্তু আমি শহরের বাড়ির কথাই বলেছি ন 
তা:কি মনে আছে? 

_স্যার, আছে বই কি এবং আমার ০ে8[রও ক্রট নেই। 

-তাই দেখো, যদ্দিও ডিনমমেড কথাট। বললে! বটে তবে সে 
আর শহরে থাকতে চাইছে না। দে যেন হাপিয়ে উঠেছে। আর 
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»রাক্ষণ রবাটের চিন্তা তাকে মনমর! করে তুলেছে । তার উপর 
বাচ্চাটাও এ ভাবে চলে গেল। 

_ আচ্ছা স্যার। 

তারপর ডিনসমেড কি ভেবে বলে, ত1 এ বাড়ির দাম কত 
চাইছে ? 

_াট হাজার টাকা, বলে পিটার বাির সব বিবরণ দিতে 
থাকে। এ টাকায় পুরো একটা বাংলো বাড়ি পেয়ে যাবেন। তিন 
তিনটে শোবার ঘর । বৈঠকখান1, কিচেন, ভাইনিং স্পেন। সামনে 
বাগানও আছে। 

ডিনদমেড পাছে সরাসারি তাকে না বলে দেয়, তাই পিটার 
তাকে কিন্তু বলার সুযোগ না দিয়ে ফের বলে, বলুন স্যার সস্তা 
কিনা? 

_-পঞ্চাশ হলে ভালো হতো । 

_-স্যার। আপনার 'অফার তাকে জানাবো । 

_তবে গ্রামে থাকতে ঠিক মন চাইছে না। 

স্যার, ওখানে কোন মন্ুবিধে হবে না সঙ্আছে। আমি 
নিজে গিয়ে দেখে এসে তবেই আপনাকে এ কথা বলছি। আমার 
কথা আপনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন। 

_তা দেখেছে! যখন তখন বলো ওখানে ম্ুবিধে অস্থবিধে তা 
আছে? বাড়িয়ে বলবে না যেন। 

স্যার) বাড়িয়ে বলা অধর্ম॥। এ শমা ত। কোনদিন করে 
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_-ঠিক আছে, যা আছে তাই বলো « 

শুনুন স্যার বলে পিটার একটা হ ম্বা! 1%রিস্তি দিলো, যার স্থবিধেই 
বেশী, আর অন্ুবিধে নামে মাত্র । 

_-বাক্‌, সব শুনলাম। তবু তুমি শহরের বাড়ির চেষ্টাও চালিয়ে 


যাও। শহর শহরই | 
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_-তা তো ঠিকই স্যার। তবে আপনি একটু নিরিপিধি চেয়ে- 
ছিলেন বলে ওথানের বাড়িট। দেখতে গেয়েছিলাম । 

নিরিবিলি ? 

_্থ্যা স্যার। ওখানকার মত মুক্ত বাতাস, পা্রির ডাক, অদূরে 
পাহাড় এপব কোথায় পাবেন। আর এখানে তো প্রাণ ভরে 
নিঃশ্বানও নেওয়। যায় সা। ওধানে ঠেলাঠেলি, নোংরা, খিয়াক্ত 
হাওয়। ওদব কিছুই নেই । টাটকা বাতাপ চারদিকে । 

তারপর পিটার বলে, স্যার এই রোববার বাংলোট! একবার দেখে 
আসবেন নাকি। স্যার দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না। 

দাড়াও, তার আগে মিসেপের সঙ্গে কথা বলি। সেরাজি না 
হলে তো কিছুই হবে না। 

সে স্যার, ঠিকই । ঠিক আছে, কাল আমি আবার আপনাকে 
ফোন করবো । 

_-আচ্ছা। তাই বলে যেন আবার শহরের বাটির কথা ভুলো! 
না। 

-সে কি কখনে! হয় স্যার? তাহলে ছাড়ি স্যার। 

_-ঠিক আছে। 


নিরিবিলি? কথাটা ডিননমেডের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে 
থাকে । কথাটা যেন চুষ্ধকের মত তার মাথায় আটকে যায়। সত্যি 
সে নিরিবিলিতে থাকতে চায়। এই লোকালয়ের বাইরে । 

ডিননমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপ! নিঃশ্বাস বেগিয়ে আসে। 
ভাবে, রবাটে'র অকাল" মৃত্যুই তাকে এ সব চিন্তা করাতে বাধ্য 
করিয়েছে । অধথচ রবার্ট বেঁচে থাকতে পে পিটারকে বলেছে, দেখ্খো' 
তো, আমার বন্ধুর আশে পাশে কোন তৈরি বাড়ি পাও কি না, যাতে 
আমি বন্ধুর সঙ্গে মারে! বেশী করে যোগাযোগ রাখতে পারি। আর 
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এখন বন্ধুর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবার জন্ত সে এখান থেকে 
পালাতে ব্যস্ত। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আপছে। আর রবাটের 
চিন্তা ষখনই তার মনের মাঝে হান! দেয় তখন সে বুকের মাঝে 
একটা ব্যথা অনুভব করে, যা সহজে কমে না। 

ডিনসমেড রবার্টকে ভুলে যেতে চায়। ভাবে, ও তে! আর 
ফিরে আনবে না। শুধু শুধু ওর জন্য এ ভাবে হুঃখ করে লাভ কি। 
তাই সে কাজের মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। 

কিন্ত স্মৃতি? স্মৃতির হাত থেকে তো৷ কারুর রেহাই নেই । সেই 
স্মৃতি তাকে এক দণ্ডের জন্য চুপ করে বসে থাকতে দিচ্ছে না। এক 
জায়গা থেকে যেন আর এক জায়গায় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। 
উঃ, এ যেন আর সহা করা যায় না। আগে ডিনসমেডের এক ঘুমে 
রাত ভোর হয়ে যেত। এখন এপাশ ওপাশ করার পর যাও বা 
কিছুটা! ঘুমোতে পারে, তারপর তার ঘুম ভেঙে যায়। এরপর বার 
বার চেষ্টা করেও আর ঘৃমোতে পারে না । দেয়ালঘড়ির টিক টিক 
শবট] যেন তাকে অনেক কথা বলতে চায়। তার যেন একাস্ত 
দোসর হয়ে ওঠে। 

শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে রবাটের অন্তেষ্িক্রিয়ার দৃষ্ঠ 
ডিনসমেডের চোখের সামসে ভেসে ওঠে । তখন যেন রবাট” তাকে 
হাত ইশারা করে কাছে ডাকে । শুধু যেন ডেকেই ক্ষান্ত হয় না। 
হাতট] তার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সে হাতট1 তখন বীভৎস দেখায় । 
অথচ সুপুরুষ রবার্টের হাত মেয়েদের মত সুডোল। 

এ দৃশ্য দেখে এক আধ দিন মাঝ রাতে ভিনসমেড চিৎকার করে 
ওঠে। তা দেখে ম্ুশান ভয় পেয়ে যায়। শেষে স্বামীকে জল 
খাইয়ে স্ৃস্থির করে। 

এই সব ঘটনার পর থেকে ভিনসমেড এখানকার পাত্তারি গুটিয়ে 
অন্যত্র সরে পড়ার চেষ্টায় আছে এবং সেই মত সে পিটাকেও বলেছে। 

ডিনসমেভ যে ভয় পেয়ে এ সব কাণ্ড কারখান৷ করছে তা ঠিক 
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নয়। আসলে সে রবাটকে নিয়ে বেশী ভাবে বলেই অবচেতন মনে 
এই রকম নানা ধরনের চিন্তা দেখ] দেয়। সুতরাং ওসবের হাত 
থেকে রেহাই পেতে হলে বোধ হয় গ্রামের বাংলো বাডিই শ্রেয় । 


অন্থ দিনের তুলনায় ডিনসমেড আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি 
ফিরেছে । স্থশান তাতে খুশী। সেম্বামীকে ফ্রেদ হাত বলে কফি 
আনতে চলে যায়। * 

একটু পরে স্ুশান কফি নিয়ে ফিরে আসে। এখন স্বাম-স 
মুখোমুখি বসে কফি পান করছে । 

কফিতে চুমুক দিয়ে ডিনসমেড স্থশানের দিকে তাকিয়ে বলে, 
তোমার সঙ্গে একট জরুরী কথা আছে । 

জরুরী? স্ুশান কফিতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বামীর 
কথার ধরণ দেখে ৩1 আর হলো না। 

হ্যা | 

_-তা আলোচন। কিসের প্রসঙ্গে? 

--বাড়ির। 

--সত্যি, এ বাড়িতে আর থাক যাবে না। 

"হঠাৎ এ কথা বলছে।। 

-সাধে কিআর বলছি । 

-কিন্ত কেন সেটাই জানতে চাইছি ! 

রজার লাঞ্চের পর এসেছিল। রাতে তোমার সঙ্গে দেখা 
করবে মে কথা বলে গেছে। 

_-ওকে ঠিক দোষ দিতে পারি নাঃ ডিনসমেড এবার একটু শোস্ত 
গলায় কথ। বলে। ওর ছেলে আসবে বলে কথা। 

-কিন্ত আমাদের অন্ুুবিধেটাও উপেক্ষণীয় নয়। 

_তা তো ঠিকই। 
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--তা তুমি কি বলছিলে যেন ! 
_-পিটার একটা বাড়ির সন্ধান এনেছে । 
--কোথায় ? 
_-একটু গ্রামের দিকে। 
_-ওসব গ্রাম ফামে গিয়ে থাকতে পারবো না। 
_-তোমার সঙ্গে আমিও এক মত, কিন্তু-"*। 
_-এর মধ্যে কোন কিন্ত ফিন্তু নেই। 
_ তোমার কথার যৌক্তিকতা আমি অস্বীকার করছি না, তবুও 
আমি একট1 কথা বলছিলাম । 
_বলো। তবে গ্রামের ব্যাপারে যেন কোন কথ! ন। হয়। 
এতদ্দিন শহরে থেকে কখনে। গ্রামে গিয়ে থাকতে পারি । 
_-তোমার কথা ভিত্বিহীন বলে উড়িয়ে দিচ্ছিনা, কিন্ত স্বশান, 
আমি এখানে থাকলে মরে যাবে । 
_-এসব কথা আসছে কোথেকে। 
-_রবার্টের ছায়া! যেন আমায় সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে । 
বরার্ট আমায় কাছে পেতে চায়। 
_-ও সব অলক্ষুণে কথা মনে আনবে নাতো ! 
ন্বশান এ কথা বললে। বটে, কিন্তু স্বামীর কথায় সে বেশ ভয় 
'পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাতের ন্বপ্রের কথ! তার মনে পড়ে যায়। 
৷ তারপর সে আর দাপটের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, 
তোমার দিকট1 যে আমি একবার বুঝতে পারছি ন1 তা নয়, কিন্তু'1। 
_ ম্থশান, আমি বুঝতে পারছি তোমাদের গ্রামে গেলে একটু 
' অন্থবিধে হবে । শহরের বিলাসিতা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হবে, 
কিন্ত এখানে থাকলে রবাটে'র হতাছানি আমায় কোন অতলে 
তলিয়ে নিয়ে বাবার জন্য ধেন ওৎ পেতে রয়েছে। 
না! না! তুমি এসব কথা বলো না, স্ুশান আরো ভয় 
পেয়ে যায়। তা বাড়ির কোথায়, পেয়েছো বলো? 
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_-গ্রীনউডে । 

-সে তো! এখান থেকে বেশ কযেক মাইল দুরে । 

_স্্যা। | 

_ ওখানেছুল-টিগকুল আছে? 

--তা থাকবে না কেন ! ওথানকার ছেলে-মেয়ের কি পড়া-শুন? 
করে না। 

_-তাঁকরবে নাকেন! আর সব চেয়ে বড় কথ! হলো) এত 
বড় একট বাংলে! বাড়ির দাম মাত্র ষাট হাজার টাক চাইছে। 
বলে ওখানকার ঘর দোরের বিবরণ জানায় । 


তারপর ডিনমমেড বলে? তাও আমি ষাট হাজারের রাজি 
হইনি । 


--কত বপেছো ? 

পঞ্চাশ হাজার। 

_-দেখে, আমি আর কি বলবো । 

_না। তোমার মত না পেলে"****। 
- তোমার মতই আমার মত বলে ধরে নিতে পারো । 


-তাহলে বাংলোটা একদিন গিয়ে দেখে আসি? 
--ঠিক আছে। 


_কবে যাবে? 
_-তোমার সুবিধে মত একদিন চলো । 


আচ্ছা সামনের রবিবার যাওয়! যেতে পারে । 
--তাই চলো। 
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স্রন্দর সকাল। অথচ পরিষ্কার আকাশ দেখে কে বলবে গতরাতে 
প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন তার লেশমাত্র কোথাও নেই। 

চার্ল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে । উইক-এণ্ড হলেই সে 
কোথাও না কোথাও পাড়ি জমায়, তা সে যেখানেই হোক। 

চার্লসের ঘোরা নেশা । এই ঘোরাই নাকি ওকে সার! সপ্তাহের 
রসদ যোগায়। 

চার্লন অবিবাহিত। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছে। ন্ুপুরুষ। 
লহ্বার প্রায় ছ'ফুটের কাছে। পেশীবহুল চেহারা । চওড়া কাধ। 
ছপুরের দিকে উত্তর আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ জমতে শুরু করে 
দিলেো। চার্লসের যে সেদিকে নজর যায়নি তা নয়। সে গাড়ি 
চালাতে চালাতে ভেবেছে, ও মেঘ কেটে যাবে। 

চার্লসের ধারনাই ঠিক হলো৷। সে মেঘ একটু পরে কেটে গেল। 

তাবপর চার্লদ একট! রেস্তোরশর সামতে গাড়ি পার্ক করে লাঞ্চ 
পেরে নেয় এবং এখানেই কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে শহরের দিকে গাড়ি 
চালিয়ে দেয়। তবে এখান থেকে শহর অনেক দুরে। 

এরপর যত এগোচ্ছে তত যেন চার্লস ঘাবড়ে যেতে থাকে। 
আকাশের রং পাপ্টে গেছে। চারদিকে রাশি রাশি মেঘ স্থষ্টি 
হয়েছে । তার উপর আবার ঘন ঘন বিছ্যৎ চমকাচ্ছে। আকাশের 
এরুপ সাংঘাতিক গর্জন । সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস । 

চার্লন আকাশের দ্রিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দ্বিগুণ গতিতে গাড়ি 
চালিয়ে চলেছে, কিন্ত তার পরই যত গণ্ডোগোল । একটু পরে তার 
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পক্ষে আর গাড়ি চালানে৷ সম্ভব হলো না। তাকে গাড়ি থামাতে 
হলো । 

চাস গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে দেখে, পথের মাঝে একটা 
বিরাট গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে. এবং সে গাছ পথ থেছক 'না সরালে 
গাড়ি চালানে। অসম্ভব। তারপর স্থানীয় লোকের সাহায্যে অনেক 
চেষ্টা চরিত্রের পর সে গাছ সরানে সম্ভব হলে!। ইতিমধ্যে ঘণ্টা 
ছয়েক পার হয়ে গেছে। 

ওদের টাকা মিটিয়ে দিয়ে চার্লস আবার গাড়ি চালিয়ে দিয়ে 
ভাবে। এখন ভালোয় ভালোয় শহরে পৌঁছতে পারলে হয়। 
আকাশের হলে চাল মোটেই স্থবিধের নয়। যে কোন মুহুর্তে তেড়ে 
বৃষ্টি নামতে পারে । আর একটু পরে নামলোও তাই। 

তবুও তার মধ্যে ঝড়ের গতিতে চার্লস গাড়ি চালিয়ে চলেছে। 
আসলে ঘতট। পথ সে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। নইলে 
সমূহ বিপদ! তার উপর যা ঠাণ্ড। ঠাণ্ডায় তার হাত পা ষেন 
বুকের মধ্যে শি'বিয়ে যাচ্ছে। 

রাস্তার ছু'দিকে পাহাড়ের সারি । অদূরে ঘন জঙ্গল। এইসব 
দেখে আর একবার আমার পরিকল্পন1 চার্লন মনে মনে করেছিল। 
এখনকার মায়াবী পরিবেশ যেন তাকে ভুলিয়ে শহর থেকে এথানে, 
টেনে নিয়ে গিয়ে তাগুবপুরীর মধ্যে ফেলে দিয়েছে । 

তারপর হঠাৎই বুষ্টিট থেমে গেল। কিন্তু হাওয়ায় দপাট 
রয়েছে । চার্লস ভাবে, হাওয়া থাকে থাকুক। আর বৃষ্টি না হলে 
যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শহরে পৌঁছে যাবে। নইলে ঠাণায় 
কালিয়ে সে নির্ঘাৎ মরে যাবে। 

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। নইলে আবারই: 
বা কেন বৃষ্টি শুরু হবে। শুধু তাই নয়। এবার সাংঘাতিক 
জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে । 

কিক তে "ভি যেন ফুটে হায়ে যাবে, আব মক বাতাসে, 
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আবার গাড়ি না উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরিস্থিতিটা সত্যিই এমন 
হয়ে দাড়িয়েছে। 

চার্লদ লৌকালয় থেকে বছ দূরে চলে এসেছে । একট] থেকে 
আর একট! বাড়ির দুরত্ব বেশ খানিকটা1। তার উপর সন্ধ্যে হয়ে 
আসছে। বলা বাহুন্য, আজ অন্) দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি 
দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে। এও যেন এক ধরণের শক্রতা। 

হঠাৎ ওয়াইপারট। কাজ করছে না। বিগড়েছে, তবু চার্লস হাত 
দিয়ে মুছে গাড়ি চালাতে থাকে। কারণ কোন মতেই এখন গাড়ি 
থামলে চলে না। আর ভাবে, বিপদ যখন আমে তখন যেন চারদিক 
দিয়েই আসে। 

বৃষ্টি হয়েই চলেছে । থামাবার আর কোন লক্ষণই দেখা খাচ্ছে 
না। উল্টে উত্তোরোত্তর বেডেই চলেছে। 

একটু আগে পিচের রাস্ত। শেষ হয়ে গেছে। এখন কাচা মাটির 
রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চলেছে । ফলে চার্সসকে গাড়ির গতি 
অনেকট1 কমিয়ে দিতে হয়েছে। নইলে যে কোন মূহুর্তে পিছলে 
রাস্তার পাশের গভীর খাদে গিয়ে পড়বে । 

এইভাবে মিনিট পাঁচেক গাড়ি চালাবার পর চার্লসকে পথের 
মাঝে থেমে পড়তে হয়। গাড়ি এখন আর যেন রাস্তায় চলছে না। 
ভেগে চলেছে । আর জলের তোড় যে ভাবে ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, 
তা রাস্তার পাশের জলাভূমিতে গাড়ি ন! পড়লেই এক আশ্চর্য 
ব্যাপার হবে। 

চার্লস গাড়ি থামিয়ে চুপটি করে বসে থাকে, কিন্তু এভাবে হাত 
পা! গুটিয়ে থাক! যায় না। গেলে বিপদ অনিবার্ধ। কেউ রখতে 
পারবে না 

চার্লসকি করবে? একটা বুদ্ধি এখনই বার করতে হবে। 
নইন্জে। একটু "কে ঝিম বি ক্স 

আবার চার্লস ভাবে, গাড়ি থেকে নেমেই বাকি করবে। আর 
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বাবেই বা কোথায়। আশেপাশে যতদূর চোখ যায় বসতির লক্ষণ 
সে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। চারদিকে শুধু জপ আর জল। সে 
যেন নদীর বুকে নৌকেয় বসে আছে। 
গাড়িতে শান্তিতে বসে থাকতে পারলে চার্লস অনায়াসে রাত 
কাটিয়ে দিতে পারতে । এভাবে কয়েকবার সে রাতও কাটিয়েছে। 
অবশ্য তখন পরিস্থিতি ছিল অন্য । 
গাড়ি থেকে নামবে বললেই হলো! চালস মনে মনে বলে 
ওঠে । নেমে সে যাবেই বা কোথায়! বসতির চিহ্ন মাত্র কোথাও 
নেই। শুধু দাড়িয়ে দাড়িয়ে পথে ভিজতে হবে। তার উপর থ। 
হাড় কাপানে! ঠাণ্ডা । 'মার বাতাস যেন গায়ে তীর ফুটিয়ে দিচ্ছে। 
তারপর চালম গাড়ি থেকে নামবে না। মরতে হলে গাড়িতে 
বসেই করবে। এরপর সীট থেকে হ্ুইস্কীর বোতলট। তুলে নিয়ে 
বেশ খানিকট। হুইস্বী খায়। তবু যেন শীতট] যায় না। 
তবে চালস এখন খানিকটা তাজা বোধ করছে। মনেও 
থানিকট1 আমেজ এসেছে । তবু বিতৃষ্ত! ভাব মনে থেকে কিছুতেই 
তাড়াতে পারছে না। 
চালস আবার গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়িট। থানিকট। চলার পর 
বন্ধ হয়ে যায়। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গেছে । আর গাড়ি চলবে না। 
তবুও চাল কয়েক বার গাড়ি স্টার্ট দেবার চেষ্টা করে। গড় গড় 
শব্ধ করে থেমে গেল। যদিও সে বুঝলো! আর গাড়ি চলবে নাঃ তবু 
আর একবার চেষ্টা করে দেখলো । ফলাফল সেই একই । তাহলে 
এখন উপায় ? চাললস ভাবে । আশে পাশে কোথায় গাড়ির কারখানা 
তাওসেজ্জানেনা। আর এই আবহাওয়ায় মেকানকের আদতে 
বয়ে গেছে । মোটা টাকার লোভ দেখালে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু 
পাচ্ছে কোথায়? তারপর তে টাকার প্রশ্ন আসছে । 
চার্লস হঠাৎ দেখে, গাঁড়ি চলতে শুরু করে দিয়েছে অথচ গাড়ির 
ইঞ্জিন বন্ধ) সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝলো! গাড়ি জলের তোড়ে ভেসে চলেছে । 
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চালস আর কিছু ভাবতে পারে না। তারপর গাড়ি থেকে 
নেমে গাড়ির মাডগার্ড অশাকড়ে ধরে গাড়ির গতি রোধ করার চেষ্টা 
করে। তারপর বেশ খানিকট1 কদর করার পর গাড়ির গতিরোধ 
করতে সক্ষম হলে।। তারপর একটা নাইলনের মোটা দড়ি গাড়িতে 
ছিল। সেটা দিয়ে কোন রকমে গাড়িটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে 
ওভারকোট দিয়ে মাথা ঢেকে সে সামনের দিকে এগিয়ে চলে । 

এই ভাবে চাল মিনিট দশেক জলের মধ্যে ছপ ছপ করে হাটার 
পর অদূরে একট অস্পষ্ট আলোর রেখ! সে দেখতে পায় । সঙ্গে 
সঙ্গে তার চলার গতি দ্বিগুণ বেড়ে যায়। কারণ সে যেন শীতে জমে 
যাচ্ছে। এখন কোন একটা আশ্রয় ন1 পেলে নির্ঘ'ৎ মরে যাবে। 
কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। ওদিকে পকেটের হুইস্কীও শেষ। 
তাতে এক ফৌট!ও পড়ে নেই । পে রাগে বোঙলট। সামনের দিকে 
ছুড়ে মারে। 

হ্যা, চালস ঠিকই দেখেছে । ওটা! একট] বাংলো ধরণের বাড়ি। 
ভাবে যেন একট] পেতপুরী । নইলে এই জায়গায় এ ধরনের বাড়ি 
কখনো হতে পারে। 

চালস রেডিয়াম দেওয়া ঘডির দিকে তাকায় । প্রায় সাতট? 
বাজে। 

চালস প্রায় বাড়িটার কাছে চলে এসেছে । আর হাত দশেক 
কোন রকমে যেতে পারলেই হয়। তবু ভারি আর শীতে জমে যাওয়' 
অবশ শরীরটাকে ষেন সে আর টেনে হিণচডে নিয়ে যেতে পারছে ন] । 
এভাবে আসতে সে বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছে। ঠাগায় সে যেন 
ঠক ঠক করে কাপছে। 

দরজার সামনে এসে চালস কলিং বেলটা হাতডাতে থাকে, কিন্তু 
বলটা কোথায়? অবশেষে সে বেলটা৷ খু'জে পায়। 

হঠাৎ বেলট! বেজে উঠতে ডিনসমেড একটু'হকচকিয়ে যায় । 

দে ডিনার টেবিলে বসে ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাগজ দেখছিল। 
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তার অবাক হবার কারণ এই ঝড়জলের রাতে কে আবার বেল 
বাজাচ্ছে। এমন করে কেউ তো কখনো বাজায় না। 

ডিনসমেডের কাছে জর্জ বসে আছে। সেও চমকে বাবার দিকে. 
তাকায়। ভাবে কেবেল বাজাচ্ছে। 

কিচেন থেকে মুশান এক রকম দৌড়ে এগে ভিনসমেডকে বলে» 
বাইরে মনে হচ্ছে কে যেন বেল বাজাচ্ছে। 

- আমারও তাই মনে হলো, ডিনসমেড আতঙ্কিত কে বলে। 

-_কে আবার আসতে পারে । 

-আমিও তে। তাই ভাবছি । 

_মামী, আমি গিয়ে দরজা খুলবো। জর্জ মায়ের দিকে 
তাকায়। 

না! না! স্থশান প্রায় হিষ্ট্রিরিয়া রোগীর মত চিৎকার করে 
ওঠে। 

_কেন মা? 

--তার আগে আর একবার বেলের আওয়াজ শুনি । 

আর তখনই বেলট1 আবার বেজে উঠলে। এবং বেশ জোরে। 

_-মামী, গিয়ে খুশি ? 

্ুশানকে কথা বলতে না দিয়ে ডিমসমেড বলেঃ কোন অশরীরি 
আত্মা নয়তো । 

-সে আবার কি কথা। নুশান স্বামীর দিকে তাকায়। 

-- হয়তো! রবার্টের। 

_-শাস্কেল তো৷ কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, জর্জ ছেসে বলে। 
তোমার বত কথা। 

_হতেও তো! পারে? ডিনমমেড কথাটা যেন কব করে 
বলে। 

- আমি গিয়ে দরজ। খুলছি, জর্জ দরজার দিকে এগিয়ে যায় । 

জর্জ] নুশান কতকট! চেঁচিয়ে ভাকে। 
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ওদিকে ডিনসনেড বাধ। দিতে পারলো না। সে যেন নিজাঁব 
ভাবে বসে রইলো! । 

_ নিশ্চয়ই কেউ বিপদে পড়েছে, জর্জ দরজার কাছে এগিয়ে 
যায়। 

তারপর জর্জ দরজা! খোলার সঙ্গে সঙ্গে একট] ফাপা গলার 
আওয়াজ ভেমে আসে, ভেতরে আসতে পারি। 

_নিশ্চয়ই । আপনি যে একবারে ভিজে নেয়ে গেছেন। 

_-পথের মাঝে গাড়িটা বিগড়ে গিয়েই এ বিপত্তি । 

এরি মধ্যে বাবা মায়ের কাছে মেরী এবং শার্লেট হাজির । ওর! 
এতক্ষণ কিচেনে মাকে সাহায্য করছিল । ম! কিচেন থেকে এভাবে 
ছুটে আসতে ওর! আর ওখানে থাকতে পারেন নি। ডিনসমেড আর 
বসে থাকতে পারে না । গৃহকর্তা হিসেবে এখন তার অনেক কর্তব্য 
রয়েছে । তারপর লোকটি যেখানে বিপদে পড়েছে। 

--এসে ফায়ার প্রেসের কাছে বস্তুন, ডিনসমেড ব্যবসা সংক্রান্ত 
কাগজ পত্তর টেবিলে রেখে চার্লমের দিকে এগিয়ে যায়। 

আপনাকে অসেক ধন্যবাদ! চার্লাসের এখনে কাপা থামেনি । 

- আরে এতে ধন্যবাদের কিআছে ! ডিনসমেড লজ্জিত ভাবে 
বলে। আজ আপনি বিপর্দে পড়েছেন, কাল আমিও পড়তে 
পারি। 

ততক্ষণে জর্ত একটা বাড়তি চেয়ার ভাইনিং টেবিল থেকে নিয়ে 
ফায়ার প্রেমের কাছে রাখে, আপনি এতে বস্থন । 

"ধন্যবাদ ভাই। 

ফায়ার প্রেসের কাছে বসে এখন চার্লস হাত ছুটে! আগুনের গন- 
গনে জাচে বাড়িয়ে দেয়। 

_-আপনার পরিচয়ট1 জানা হলো না? ডিনসমেড চার্লসের 
দিকে তাকায়। 

সথশান আর ছু” মেয়েও একই কথা জানতে চাইছিল। বাইরে 
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থেকে একটা অজ্ঞাত কুলশীল লোক হুট করে ঢুকে পড়লো। তার 
সম্বন্ধে তে৷ কিছু খবরা-খবর নেওয়া দরকার ৷ তার উপর দিন কালের 
বা অবস্থা । 

--আমার নাম চার্লস বোভারী। 

--কোথায় থাকেন? 

_-পাম এভিনিউতে । 

_-তা এদিকে কোথায় এসেছিলেন? 

-নিছ্ক ঘ্ুরতে। 

_-এভাবে বুঝি বের হন? 

_স্থ্যা, তা বলতে গেলে প্রায় উইক এগ্ডে বের হই। 

_তা হলে ঘোর আপনার নেশা, কি বলুন? 

_ হ্যা, তা কতকট1 বলতে পারেন। 

হঠাৎ একটা জিনিষের দিকে নজর পড়তে স্ুশান বলে ওঠে 
শার্লট ! 

শুধু নামট! উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শার্লট দ্রুত ভেতরে চলে 
যার এবং তার যাওয়ার মধ্যে একট! আতঙ্কের ভাব ফুটে ওঠে। 
শালটের চলে যাওয়াট? চার্লস দেখলো । যুবতী নারীর দিকে বারে 
বারে তাকানে! যায় না। ফলে সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার 
ডিনসমেডর দিকে তাকায় । 

আপনাকে একটু ব্রা্ডি দিতে বলি। ডিনসমেভ চার্লসের দিকে 
তাকায়। 

_-তাহলে তো খুব ভালে হয়। চার্লদ ষেন কৃতার্থ। সত্যি 
আপনাদের আশ্রয় না পেলে '॥ 

_-কিছু হতো না। আর কোথাও পেয়ে যেতেন। 

-এখানে আপনার বাড়ি ছাড়া তো আর কোন বাড়িই নজরে 
এলো না। 

-_্থ্যা, কাছে পিঠে আর নেই। 
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ইতিমধ্যে মেরী ব্রা্ডি ভি পানীয় চার্লসের দিকে তুলে ধরেছে, 
এই নিন। 

মেরীর হাত থেকে পানীয় নিতে গিয়ে কয়েক মুহুর্ত চার্লস তার 
দিকে তাকিয়ে রইল | তারপর হাত বাড়িয়ে পানীয় নিয়ে অস্পষ্ট 
স্বরে বললে ধন্যবাদ | 

ব্রাণ্ডি পান করে চার্লদ কিছুট] চাঙ্গা বোধ করছে । এবং মনে 
মনে ডিনসমেডের আতিথ্যের জন্য বার বার প্রশংসা করে 
চলেছে । 

-_-এই দেখুনঃ কি ভুলো মন, ভিনসমেডের লজ্জা! পেয়ে যায়। 
আপনি এখনে! ভিজে জাম! কাপড়ে রয়েছেন । 

_ঠিক আছে, চার্লস সত্যি লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে। 

--তা বললে কি কখনে! হয়। এই ভিজে জামা কাপড় গুলো 
না ছাড়লে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, সেই সঙ্গে আমিও লজ্জায় মরে 
যাবো । আর আমার আপনার সাইজ সামান্য উনিশ বিশ। এক 
রাত একটু কষ্ট করে আমার পোশাক পরে চালিয়ে দিন । 

ইতিমধ্যে শালট ফিরে এসেছে এবং ও ফিরতে মা ও বাবা 
ছু'জনেই তার দিকে ত্াকালো। 

হঠাৎ চলে গিয়ে শার্লট আবার ফিরে এসেছে দেখে চার্লস 
খুশী। ছু'বোনের মধ্যে শার্লট সুন্দরী । 

এরপর ডিনসমেড মেরীর দিকে তাকিয়ে বলে মেরী তুমি মিঃ 
চার্ললকে বাথরুমটা দেখিয়ে দাও। 

_-আন্মন আমার সঙ্গে, মেরী চালসকে আহ্বান জানায় । 

__অগত্যা, চার্লস একটু কুষ্ঠার সঙ্গে কীচের গ্রাসটা টেবিলে 
রেখে উঠে দীড়ায় এবং মেরীকে অনুসরণ করে। 

বাথরুম থেকে পোশাক পাণ্টে এসে চালস আর ডিনসমেড 
ডিনার টেবিলে মুখোমুখি বসেছে। 

দু'একটা মামুলী কথাবার্তার পর ডিনসমেড বললো, আপনার 
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নেশার কথ। তো জানা গেল কিন্তু পেশাট!...৷ 

_-পেশায় আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার । 

--জানেন, আমারও ইঞ্রিনিয়ার হবার শখ, জর্জ ও ওদের কথার 
মাঝে বলে ওঠে। 

চাল“স জর্জের দিকে তাকায়। রোগ ছিপছিপে গড়ন। কটা 
চোখ, মাথার চুল ধূসর । বয়স ষোল হবে। 

ভালো! কথা, চাল স মাথা নাড়ে। 

- আমি এখানে একট? ছোট ল্যাবোরেটরী তৈরী করেছি । 

-_ভেরি গুড | যাবার সময় দেখে যাবো। 

-আর আমি হোলাম গিয়ে পেশায় কনট্রাকটার, ডিনসমেড 
বলে। 

কিসের? 

--বাড়ির। অথচ আমার নিজের আর বাড়ি কর! হলো না। 

--এট1? 

_-কিনেছি । 

--আচ্ছা, এখান থেকে শহর কত দুর? 

_-ত্রিশ চল্লিশ মাইল হবে। 

--বলেন কি? 

_স্থ্যা) তাতো হবেই। 

--আপনার ছেলে কোথায় গিয়ে পড়াশুনো করে? 

এই গ্রামের শেষের দিকে স্কুল কলেজ আছে। সেখানে গিয়ে 
কষ্ট করে পড়ে আর কি। 

_বাজার হাট ? 

--টিন ফুড ভরসা! । 

--বলেন কি? 

-_পাঁওয়1 যখন যায় না তখন আর উপায় কি বলুন। 

__মাংসওয়ালাই সপ্তাছে মাত্র একদিন দোকান খোলে, মেরী 


৬ 


বলে, এবং তার কথার মধ্যে একট। অস্তুথী ভাব ফুটে ওঠে । 

_তাই নাকি? চালের বিম্ময়ের পর বিশ্ময়। 

হ্যা 

_কে বলুন তো টিন ফুডের স্থষ্টি করেছিল? ডিনসমেড 
চালসের দ্িকে তাকায়। তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে কিছুতেই 
থাকতে পারছি না। 

_ঠিক বলতে পারবো না। চালস মুখে লাজুক হাসি। 

হঠাৎ ডিনসমেড কথা বলে ওঠায় চাল মেরীর দিকে ভালে। 
করে লক্ষ্য করতে পারেনি । এবার তাকালো । মেরীর বয়স 
আঠারো হবে। মাথায় একরাশ জর্জের মত ধুসর চুল। শ্লীম 
ফিগার। পরণে ম্যাক্সি । কটা চোখ। 

ওদিকে সশান আর শালট ডিনার সাজাতে ব্যাস্ত। তারই ফাঁকে 
চার্লস এক নজর শার্লটকে দেখে নেয়। 

শালট স্থন্দরী, বয়স সতেরো! হবে, নীল চোখ, মাথার চুল ধূসর 
এবং মেরীর মত লম্বা । 

তারপর এক সময় ওরা ডিনারে বসলো । ডিনারে বসে খাওয়া 
দাওয়ার চঙ্গে সঙ্গে মামুলী কিছু কথাবার্তা হলে! এবং তখনই ঠিক হয় 
কোণের ঘরটা ষেট। রাস্তার কাছে সেখানে চাল'স থাকবে । 

একটা রাতের মত ব্যবস্থা হওয়ায় চার্লস খুশী এবং কি বলে সে 
ডিনসমেড দম্পতীদের প্রসংসা করবে তার ভাষা সে খু'জে পাচ্ছে 
না। তার উপর সে ইঞ্চিনিয়ার মানুষ । 

তারপর ডিনসমেডের কথা মত চাল কোণের ঘরে শুতে গেল। 
তাকে ঘরের সব কিছু দেখিয়ে দেবার জন্য হু'বোন ও এসেছে। 
তাতে সে খুশীই। 

শালট বললো, ঘরের সঙ্গে বাথরুম রয়েছে । 

কথা তো নয় যেন মুক্ত ঝরছে, চার্লস তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে শার্লটের 
দিকে তাকাল। 
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_ধন্বাদ | কিন্ত ম)যাডাম আপনার এখনো নামটাই জান; 
হলো না। 

_শালট ডিনসমেড। শালট মিষ্টি করে হেসে জবাব দেয়। 

_-মার এই অধমের নাম***-* | 

-শুনেছি। 

-_ম্ুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ থেকে ভগবান 
বঞ্চিত করে রেখেছে। 

_-টেবিলে আপনার জন্য জল ঢাকা রয়েছে, মেরী চালের 
দিকে তাকায়। তবে টেবিলট! কিন্ত খুব একট। পরিষ্কার করতে 


পারিনি, কিছুট। নোংরা রয়ে গেছে। 

_-যষা করেছেন তাই যথেষ্ট । চালস মেরী দিকে তাকায়। 
আপসার নামটাও অজানা রয়ে যাচ্ছে । 

__মেরী ভিনসমেড । 

--ছু'অক্ষরের ছোট্ট সুন্দর নাম। তারপর চার্লস বলে আমি 
একটু বাথরুম থেকে আসছি। 

আমরা ছ'বোন ততক্ষণ বিছান! আর একটু ঠিকঠাক করে রাখি । 
এরপর ওরা চলে গেছে । চালসও ক্লান্ত সে দেহের ভার আর বইতে 
পারছে না। সেবিছানায় শুতে যাবার আগে জলের গ্লাসের দিকে 
হাত বাড়ায়, আর তখনই সে চমকে ওঠে । 

চার্পস সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে। গ্নাসের দিক থেকে 
নিমিষের মধ্যে হাতটা] টেনে নেয়। ভাবে এট] কে লিখলো কার 
লেখা হতে পারে? 

চার্ল সংফ্লালো করে লেখাটার দিকে তাকাতে থাকে এবং এ 
ধরণের লেখার অর্থই বা কি আর লেখার কিই বা উদ্দেশ্য হতে 
পারে! এবং এর পিছনে কি রহস্ত লুকিয়ে আছে। 

চাস আমার" লেখাটার দিকে তাকায়। টেবিলের ধুলোর 
উপর লেখা রয়েছে- এস, ও, এস. | অর্থাং সেভ আওয়ার মোল। 
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কার বা কাদের! এবং এত কথা থাকতে এ লেখা লেখার কিইব 
হেতু থাকতে পারে। সে এর চুল চেরা বিচার করতে গিয়ে শুধু বাধ- 
বার ক্ষত বিক্ষত হয়ে চলেছে । 
আর ভাবতে পারে না। একেই চার্লস ক্লাস্ত। অবশ দেহ, তাই 
খিছানায় গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। 
তবে তার আগে সে ঠিক করে নিয়েছে কাল ভোরেই জানতে হবে 
কথাট কে লিখেছে এবং কেন ? নইলে সে নিশ্চিন্ত মনে এখান থেকে 
যেতেও পারবে না। 
তখনও ভালে! করে ভোর হয়নি । পাখির মিষ্টি ডাকে চার্লনের 
ঘুম ভেঙ্গে যায়। দে চোখ মেলে বাইরের দিকে তাকায় । চর্লপের 
চোখ জুড়িয়ে যায়। অদূরে পাহাড়। চারদিকে ঘন জঙ্গলের জটলা 
পরিষ্কার আকাশ, হূর্ধ ওঠার প্রতীক্ষা । সে এক অনিন্দ সুন্দর মূহুর্ত । 
চার্লস আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না। সে বাগানে এসে 
গুটি গুটি পায়ে হাটতে থাকে। আর ঠিক তখনও তার দৃষ্টি যায় 
মেরীর দিকে । সে গাছের পরিচর্যা করছে। 
_-গুড মনিং মিস মেরী । 
_-গুঁভ মনিং মিঃ চাস | 
তারপর ছ'চারটে মামুলী কথাবার্তীর পর চার্লসের গতরাতের 
কথাটা মনে পড়ে যায়। বলে, আপনাকে একট কথা জিজ্ঞেস 
করতাম। 
- আমাকে | মেরী কাপ গলায় চার্লসের দিকে তাকায় । 
হ্যা। 
কি বলুন? 
--গত রাতে আমার ঘরের টেবিলে কে এস, ও, এম, লিখেছে? 
--আমি। 
কেন? 
--ত1 জানি 
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না জেনেই লিখেছেন ? 
_হ্থ্যা। 
-_বিশ্বাস হুয় না। 
--আমি যাই, বলে মেরী আর দাড়ায় না। 
মেরী ওভাবে চলে মেতে চার্লস দারুন আশ্চর্য বোধ করে। 
ভাবে সে কেন এভাবে পালিয়ে গেল? এর পিছনে কি রহস্য থাকতে 
পারে। 
তারপর বাগানে শালট আসছিল। সে চাল“দকে দেখেই 
'আাবার বাড়ির দিকে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে না। বাধা 
পায়। 
_-মিস শার্লট, গুড মনিং। 
_গুড মন্সিং মিং চালস। 
_ল্লীজ। চলে যাবেন না। একট কথা জিজ্জে করবো । 
--আপনি কাল আমার ঘরের টেবিলে এস. ও. এস. লিখেছেন ? 
_"না। আমি যাই। 
-াড়ান | 
_ আমার মনে হয় আপনিই লিখেছেন 
_কিসে বুঝলেন ? 
_-তা তো ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হলে! বলেই 
গে কথাট1 বললাম । 
--মার যদি আমি লিখেও থাকি, তাতে হয়েছে কি। 
শালস হাসে। 
__না কিছুই হয়নি । কথাটার মানে জানেন ? 
_উদ্ধ'। চলুন ব্রেক ফাষ্ট তৈরী। 
_স্থ্যা চুন কিন্তু চালস যেতে যেতে ভাবে, এই এস. ও এসের 
মাধ্যমে কি রহস্তের সৃষ্টি হতে চলেছে। 
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আরকুল পোয়ারো সম্বন্ধে নতুন করেকিছু বলার নেই। সে 
একজন হ্বনামধন্য গোয়েন্দা । বু রহস্যের জাল সে ভেদ করে 
খুনীকে ধরেছে, যার প্রশংসায় খবরের কাগজ থেকে শুরু করে নানা 
রকম পত্র পত্রিকা, জানাল ইত্যাদি ধন্য ধন্য করেছে। 

পোয়ারো বার কয়েক চেষ্টা করার পর চালের লাইনট! পেয়ে 
ষায়। চার্লস তার কলেজ জীবনের বন্ধু। যদিও বন্ধুত্ব হতে দেরি 
হয়েছে, তবুও ছু'জন ছু'জনকে পরে প্রণয়ীর মত কাছে টেনেছে। 
একে অপরের কাছে মনের কথা ব্যক্ত না করে স্ুস্থির থাকতে 
পারেনি । তবে এ কথ! ঠিক, পোয়ারো। তার লাইনের বিষয় অনেক 
কথা চার্লসকে বললেও বিশেষ বিশেষ কথা তার কাছেও গোপন 
রাখে । অর্থাৎ বলতে চায় না। সে গোপনীয়তার যৌক্তিকতা 
চালস বোঝে এবং তা জানবার জন্য সেও পেড়াপেড়ি করে না। 
কারণ মে বেশ ভালো করেই জানে, সবার লাইনেই কিছু না 
কিছু গোপনীয়তা আছে, যা নিজের স্ত্রীর কাছেও বলা চলে ন1। 

অবশ্য পোয়ারে! অনেক কথাই অকপটে চালের কাছে বলে 
এবং সময় বিশেষে বুদ্ধি পর্যস্ত নেয়। আর কথার মাঝে অনেক সময় 
অন্ধকারের মাঝে সে আলো পর্যস্ত দেখতে পেয়েছে এবং পেয়ে তার 
হাত ছুটে! পর্যস্ত চেপে ধরেছে । 

অপর দিক থেকে উত্তর ভেসে আসে । হ্যালো । 

আমি পোয়ারেো! বলছি। 

_বলুন স্যার। 

--তোমার সাহেব ফিরেছে? 
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না স্যার । 

_-এখনে। নয়! 

_হ্থ্যা স্যার। সে জন্য বড্ড চিন্তায় আছি। 

__চিন্তার কিছু নেই । কোথায় গেছে তা কিছু জানো? 
_--না স্যার। 

_সে একা, না সঙ্গে আর কেউ গেছে? 

--একা স্যার । 

_-ঠিক আছে, এলে আমায় ফোন করতে বলো। 
আচ্ছা স্যার। গুড নাইট। 

--গুড নাইট । 


হ্যালো | 

চার্লস ফিরেছে? পোয়ারো জানতে চায় । 

_-ন] স্তার। বাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল। 

_সু'। ঠিক আছে, শোন, পোয়ারে! একটু চিন্তিত। 
_-বলুন স্তার। 

--যত রাতেই ফেরে ফিরলে যেন আমায় ফোন করতে বলবে 
_ নিশ্চয়ই স্তার। 


সেই চার্লস ফিরেছে তার পরের দিন সকাল ন'ট। নাগাদ । তবে 
নিজের গাড়িতে ফিরতে পারেনি । ফিরেছে কিছুট। পথ একটা 
ট্রাকে এবং বাকি পথ ট্যাক্সিতে।" 

চার্লম তার গাড়ি ভিনসমেডের জিম্মায় রেখে এসেছে । ভিনসমেড 
বলেছে, চিন্তার কারণ নেই । গ]ারেজ থেকে লোক আনিয়ে গাড়ি 
যন কে কষেক দ্রেন্বে মধ্যেই গড়ি পাঠিয়ে দেবে। ্‌ 
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চার্লস বাড়িতে প! দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্বিগ্ন চারক বাট 
তাকে নান! কথা জিজ্ঞেস! করতে থাকে । সেবাড়ির চাকর হলেও 
চার্লসের অবিবাহিত জীবনে তার বিরাট ভূমিকা আছে। অনেকটা! 
বন্ধুর মতন । 

চার্লপ তাকে মোটামুটি বুঝিয়ে বলার পর বার্ট বলে, স্যার, 
এখুনি একরার মিঃ পোয়ারোকে ফোন করুন । 

_হ্্যাকরছি। এর আগে কয়েকবার ফোন করেছে তে! ? 

হ্যা স্যার । 

-_এক কাপ কফি দাও তে৷? 

_ এখুনি নিয়ে আসছি। কাল রাতে উনি ছু'বার ফোন 
করেছেন। আর সকালেও এর মধ্যে হু'বার করা হয়ে গেছে। 

_তাই নাকি? চার্লন বুঝতে পারে। এরপর দেখা হলে 
পোয়ারো৷ এক চোট নেবে। 

হ্যা স্যার । 

_-ভাবছিলাম, এখন একটু বিশ্রাম নেবে, নাঃ এখুনি ওর 
ওখানে একবার ধাই। দারুন চিন্তায় রয়েছে । বলে চার্লপ চেয়ার 
ছেড়ে উঠে দাড়ায় । 

_ স্যার, কফি খাবেন না? 

_-এখন থাক্‌ । 


চালন রাস্তায় এসে একট ট্যার্সি পেয়ে যায় এবং মিনিট- 
দরশেকের মধ্যে মে পোয়ারোর বাড়ি পৌছে যায়। 

পোয়ারো চার্লদকে দেখে একটু ধমকের স্বরে কথা বলে, এই যে 
ধাড়ি খোকা! তোমার খবর কি? 

__খুবই গুরুভ্তর, চার্নম হাসে? 

--সে তো তোমায় দেখেই বুঝতে পারছি! 
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-_-তা কাল প্রেজার ট্রিপ মারতে কোথায় গিয়েছে? 

গ্রীন উড ছাড়িয়ে । 

--সঙ্গে কে ছিল। 

_-কেউ না। 

_উহ্ছ"। সঙ্গে যাবার কথা তো তোমার ছিলো। তুমি তো 
কাজের অজুহাত দেখিয়ে আমায় কাটালে । অগত্যা! আমাকেই "৷ 

অগত্যা তোমাকেই তো সুন্দরী' ললনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে 
হলে।! আহারে বেচারা | 

-ঠিক বলেছে! গাড়ি স্টাট দেবার সময় তুমিই তো 
আমাদের হেসে সি ত্বফ করলে। 

-_কারেক্ট ! বলেষ্টরপায়ারো হাসতে থাকে । 

তারপর পোয়ারে। হাসি থামিয়ে বা! পাট! ভান পায়ের উপর 
তুলে বলে, তা গেছিলে কোথায়? 

বললাম তো৷। কফি আনতে বলো! । 

তারপর কফি এলো । কফিতে ঠোট ডুবিয়ে চার্লস বার বার 
ডিনসমেড পরিবারের প্রশংসা করে তাদের আতিথ্যের বর্ণনা করে 
গেল এবং রাতে তাকে থাকতে না দিলে আমায় আর জীবন্ত দেখতে 
পেতে না। 

__বন্ধু, ও অবস্থায় কেই কাউকে ফেরাতে পারে না । রাস্তার 
একটা কুকুর পর্ধস্ত আশ্রয় পেয়ে যায়। 

এবার আর কোথাও তোমায় ছাড়! বেরুচ্ছি না । তবে" 

_-তবেট! একটু পরে বলে! । 

কেন? 

তার আগে তোমায় ডিনসমেডের ছুই কম্তার একটু বিস্তারিত 

বিবরণ দিলে সুধী হোতাম। 

--বন্ধ, বয়সে বড়ই ছোট । 

- পল্পটার গোড়াতেই কেঁচিয়ে দিলে | 
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--কিসে ? 

--আবার জিজ্ঞেস করছো কিসে | 

__বুবিয়ে বলবে তো ! 

_সাধে কিআর তোমায় লোকে অবিবাহিত বলে-"* ** | 

__বন্ধুঃ তুমিও তো একই দোষে দোষী ।' 

_-মন্থীকার করছি না। তবু একটু রেখে থেকে বলি। 

_কিন্তু যা সত্যি, তাই তোমায় বললাম । নইলে পরে ছুঃ 
পেতে। পিন্তি 

-তা বয়দ কত? একবারে তে মায়ের কোলো বসে দুধ খাচ্ছে 
নাতো? 

_না, তা নয়। %' জনেরই সতের! আঠারো করে হবে । 

--এই জন্যই বলে অবিবাহিত লোকগুলো যেমন অবিবেকে; 
তেমনি আহম্মক। পোয়ারো অল্প অল্প হাসে। 

__বন্ধু, আমায় তো অনেক গালাগাপি করলে! কিন্তু থুতু 
ছেটালে কিন্ত নিজের গায়েও এসে পড়ে। 

_তাঠিকই। তবে আমি তোমার মত এতটা! আহান্ম£ নই । 
একটু স্থপার কোয়ালিটির, পোয়ারো৷ কফিতে চুমুক দেয় । 

তারপর পোয়ারো চালসের চোখে ড্রোখ রেখে বলে, কেউ সতেরে? 
আঠারে! বয়সের ছুরস্ত যৌবন। এবং বাধ ভাঙা উচ্ছাপের মেয়েদের, 
বলে কি না বয়সে বড়ই ছোট | 

বন্ধু, তোমার আমার বয়স কত? 

--ওদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে আমাদের বয়সও পঁচিশে 
নিচে গিয়ে ধাড়াতো। নইলে গত পরশু মিঃ লয়েডের পাটিতে মিস 
জাডিন আমার উঞ্ণ সান্নিধ্য থেকে বাঞ্চত হচ্ছিল বলে একরাশ ছু:খ 
আর অভিমান প্রকাশ করে কত কথা বলছিল। 

আর তুমি কথা দিয়েও তার পরের দিন জাডিনের- বাড়ি: 
যাওনি। 
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--আহাম্মক তো। 

_-হ্বীকার করছে! ? 

_ বেটার কোয়ালিটির ! পোয়ারে। হাসে । 

পোয়ারোর কথার ধণে দেখে চার্লপ হো হে। করে ছেপে উঠে। 
ভারপর সে হাসির বেগ থামিয়ে বলে, আজ আর অফিসে গেলাম 
না। 

--কেন? 

ডুব মেরে দিলাম। 

_ হ্যা, সে তো দেখতেই পাচ্ছি, আর এসে আমার কাজেরও 
ক্ষতি করছো । 

- মোটেই না। বরং তোমায় একটা কেস দিতে এসেছি । 

কেন? | 

_.কেস? তবে এখন আর কোন কেন নয়, এই তিন মাস গোটা 
ছুয়েক কেসে সমাধান করতে গিয়ে বু 5 নাজেহাল হয়েছি । এখন 
শুধু বিশ্রাম । 

_-বিশ্রাম তাই বুঝি কাল আমার সঙ্গে প্রেঞ্জার ট্রিপে গেলেন! ? 

_-অনেকট। তাই। 

_-ও বিশ্রাম তার ঠিকুজি কুষ্ঠিতে লেখ! নেই। 

-'কেন? ৃ 

--ভগবান ব্যাট! তোমার পায়ে চাকা লাগিয়ে পিয়েছে বন বন 
ঘুরবার জন্য, আর ্ুক্ষ্ম মন দিয়েছে চিন্তা ভাবনা করবার জন্য । 

কফির কাপে একট! লম্ব! চুমুক দিয়ে চার্লদ আবার বলে, এই 
কাজ করার স্পৃহ। তোমার মধ্যে যথেষ্ট রয়েছে, আর সে ব্লু, তুমিই 
দিয়েছে।। 

_--আমি ? পোয়ারো নিজেকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে। 

-হ্যা। 

-কিসে বুঝলে? 
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-_এই মাত্র একটা ডায়লগ ছেড়েছে! তা মনে আছে? 

_-এর মধ্যে তো অনেক কথাই বল! হয়েছে । 

তবু বিশেষ কোন ডায়লগের কথা মনে করো । 

--মনে করতে পারছি না। 

-আমার অফিস ডুব মারার প্রসঙ্গে তুমি বললে, এসে আমার 
কাজের ক্ষতি করছে ! 

_ ব্রাভো বন্ধু! 

--আধা গোয়েন্।') কি বলো? 

পুরো? চাল স হাসে। 

তবে তোমার ট্রেনিং-এ কিছুদিন থাকতে পারলে বোধ হয় হয়ে 
যেতে পারি। শাস্ত্রে বলে, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যাব। 

_তুমি অন্তত হবে না। 

--এই মাত্র আশ্বাস দিয়ে আবার--*'1। 

_-নইলে মিস হবসের মত পাত্রীকে তুমি প্রত্যাক্ষান করো, যে 
বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী । 

_করাট! বোধ হয় উচিত হয়নি । 

_-বড় লেটে বুঝলে। 

_ আনলে সেধিন আধো অন্ধকার জায়গায় আমায় টেনে নিয়ে 
জড়িয়ে ধরে গদ গণ গলায় কি সব বলতে লাগলো । তাতেই আমি 
ভ্যাবাচাকা খেয়ে পালিয়েছি। 

_-তুমি একট ইডিয়েট। 

__বন্ধু, একটু স্যামেও করে । 

_-কিমে? 

--বলো, আমরা ইডিয়েট। 

--আমাকেও তোমার দলে ফেলতে চাও? 

--ও এসে যায়। 

_-মত্যি, বোধ হয় তাই, পোয়াখো হাসে । তা তোমার কেট! 
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কি? একটু শোনা যাক্‌। 

_দ্র্যটপগ লাইক এ গুড বয়। এর মধ্যে একটা ঘন রহস্তেরু 
জাল লুকিয়ে রয়েছে । এবং সেট1 তোমায় বার করতে হৰে। 

_-একটু খুলে বলে! তো শুনি, পোয়ারে। ভগগ্রহ প্রকাশ করে। 

- তাহলে কেসট। টেক-আপ করলে ? 

-আগে কেমের মেরিট বুঝি । 

_মেরিট আছে, তারপর চালস পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলে । 

--আমার ছুটে! জিনিসের উপর দারুণ ভাবে সন্দেহ হয়েছে। 

--কালকের সেই ডিনসমেড পরিবারে কথা বলছো? 

_হীযা। 

--সে ছুটে! জিনিস কি? 

পোয়ারে৷ তীক্ষ দৃষ্টিতে চা্লসের দিকে তাকায় । তার চোখ 
দারুণ ভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে । সে তার কথার দুটতার মধ্যে যেন 
একট] রহস্যের সন্ধান পাচ্ছে। এবং সে বেশ ভালো করেই জানে, 
ও কথনো তার সঙ্গে কোন ব্যাপ'রে রদিকতা করে না । বিশেষ করে 
এ ধরনের ক্ষেত্রে । 

_ প্রথমত) আমি ডিনসমেডের বাড়িতে প্রবেশ করার পর 
ডিনসমেড, তার ছেলে জর্জ এবং মিসেস ডিনসমেডের সঙ্গে পরিচিত 
হবার পর তাদের মেয়েরা এলো । 

--তাদের নাম ? পোয়ারে! বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। 

_শালট এবং মেরী, চাল'স জানায়। 

--এদের মধ্যে কে বড়? ফের পোয়ারোর প্রশ্ন । 

--মেরী। 

-বয়স কত? পোয়ারো সঠিক ভাবে জানতে চায়। 

_আঠারোর কাছে হবে । 

আর শার্পটের? 

সতেরো হবে। 
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--তারপর ? 

-শীলট আর মেরী আমার কাছে এসে ধ্াড়াবার সঙ্গে সঙ্গে 
মিসেস ভিনসমেভ *শার্লট' বলে চাপা গলায় ষেন হিল হিস করে 
উঠলে। 

_-কেন? 

_আমি জানি ন1। 

_-তারপর কি হলো? 

_শীর্লট চলে গেল এবং একটু পরে আবার ফিরে এলো! 

_-হঠাৎ কেন চলে গেছিল? 

_-তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে শার্পট যখন এলো তখন 
ওর চুলের রং ধূসর দেখলাম । 

--ভাতে কি হয়েছে? 

_-মনে হয় ওর চুলের সে রং ছিল না। 

_তোমার মনে হয়ঃ কি রং ছিল? 

_-সম্ভবত দোনালী | 

_-তা থাকলে হয়েছে কি? কিন্ত মিসেস ডিনসমেড ওভাবে 
“শাল? বলে একটু চেঁচিয়ে ভাকলে কেন! আর কেনই বা শার্লট 
সেই ভাকে সাড়া দ্দিয়ে চলে গিয়ে একটু পরে আবার ফিরে এলো! । 

তুমি এ ব্যাপারে শাললট ব। মিসেস ডিনসমেডকে কিছু 
জিজ্দেম করেছে? 

_না। 

--অথচ বললে তোমার মনে সন্দেহ হয়েছে। 

_স্্যা। আসলে তখন সবে আশ্রয় পেয়েছি শেষে বদি আবার 
ঘাড় ধরে বার করে দেয় । আর সব ব্যাপারে কৌতৃহল দেখানোও 
ঠিক নয়। 

--আর তোমার দ্বিতীয় পয়েপ্টটা ? 

- আমাকে শুতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল বাড়ির একবারে 


৭৯ 


॥ 
] 


1 


কোনের ঘরে। আমার ঘরট। দেখিয়ে দিয়ে মেরী এবং শালট 
হ'জননেই আফসোদ করে বললোঃ ঘরের টেবিলট! তাড়াহুড়োতে 
ঠিক পরিস্কার করে উঠতে পারিনি । তার জন্য লঙ্ফিত। 

_তখন তুমি গলে গিয়ে কি বললে? 

_-অবজেকসন। তবে সামঘ্িক ভাবে গলে গিয়ে মুখে হাসি 
ফুটিয়ে বললাম, যা করতে পেরেছেন তাই যথেষ্ট। 

এরপর 'ামি বাথরুম গেছি । তারপর আমার জন্য ঘরে ঘষে এক 
বিস্ময় অপেক্ষা করছে তা আমি বুঝতে পারি নি। ঠিক শুতে যাবার 
আগে দেখলাম। 

--কি দেখলে? 

-_ দেখলাম, টেবিলের ধুলোতে এস. ও. এম. লেধ1। 

এস. ও. এস. ? 

_স্থ্যা। 

আগে লেখ ছিল না? 

-না। 

_-কাউকে লিখতে দেখেছে! ? 

--ন1 মনে হয়, এ ছু'বোনের মধ্যে কেউ একজন টিথেছে ? আর 
সে লিখেছে আমি বাথরুমে যাবার পর । 

__তুমি বাথরুম থেকে এদে কাউকে দেখেছে? 

-না। 

“তখন তুমি কিঞিজ্ধেদ করছে৷ ? 

_-না। তখন করিনি । 

"কখন করেছে? 

--তারপরের দিন সকালে । 

কোথায়? 

--বাগানে বেড়াতে গিয়ে । 

--তা ডিনসমেড দম্পতি জানে? 
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-না। 

--কিভাবে করেছো? 

ঘুম ভাঙতে সকালে আমি বাগানে একটু পায়চারি করতে'যাই। 
তখন মেরীকে বাগানে দেখি । দেখে সুপ্রভাত জানিয়ে গত রাতের 
কথাটা বলতে বললো সেই লিখেছে । তখন আমি জিজ্ঞেস করি, 
কেন লিখেছেন । তখন ও বললো, তাতো জানি না। 

একথা শুনে আমি বলি, না জেনেই লিখেছেন ? ও মাথা নাড়তে 
আমি বলি, এ কথাটার সঠিক মানে জানেন এবং কখন কথাটা 
ব্যবহার করা হয়? ও ফের মাথা! দোলায় এবং যাবায় জন্য ব্যস্ত 
হয়ে উঠলো! । তবু আমি বলি, তাহলে আপনি ন। জেনেই লিখেছেন 1 
হ্যা বলে ও দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হেটে যায়। আর তখন স্পষ্ট 
লক্ষ্য করলাম । ওর মুখে একট] ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। 

_-তারপর শার্লটকে কখন একথা জিজ্ঞকেন করলে 1 পোয়ারোকে 
চিন্তিত দেখাতে থাকে । 

_মেরীর জবাব শুনে আমি বাড়ির ভেতর যেতে পারি না। 
এলোমেলো! ভাবে বাগানে পায়চারি করতে থাকি। ঠিক তখনই 
বাগানে শার্লট এলো । এবং তাকেও ঠিক এ প্রশ্ন করি। সে 
আমার কথ শুনে প্রথমটা অস্বীকার করে। পরে বলে সেই লিখেছে। 
জিজ্ঞেস করি, কেন লিখেছেন ? বলে তা তো জানি না এবং আরে! 
জানালে! মানে ও তার অজানা । আর আমার ব্রেকফ!্্ট রেডি, 
বলে সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হেঁটে গেলেও তার চোখে মুখে 
একট আতঙ্কের চি দেখলাম । 

_কেন? 

-সেটা তো তুমি বার করবে। পারলে তে! আমিই ডিটেকটিভ 
হয়ে যেতাম। 

হু" পোয়ারোকে বেশ গম্ভীর দেখাতে থাকে । অর্থাৎ সে চিন্তার 
মাঝে ডুবে রয়েছে। 
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দশ 


আর বুল পোয়ারো খন ডিনসমেড কনষ্ট্ীকশনের সামনে 
এসে দাড়ায় তখন বেল! বারোটা । কোম্পনীটা এমন কিছু আহামরি 
নয়। মাঝারি আকারের একটি ঘর নিয়ে কোম্পানী । তাতে একজন 
অল্প বয়েসী ছেলে কাজ করছে। আর সেই ছেলেটির সামনে 
অপেক্ষাকৃত একটা বড় টেবিলে ডিনমমেড মাথা ঝুঁকে একট! বাড়ির 
যান দেখছে। 

পোয়ারোর পরণে নিখুত স্ুট। সুটের রং কালে! । তার উপর 
নীল লাল স্ট্রাইপ। পায়ে চকচকে সু । টাইয়ের রং হাক্কা নীল। 
তার উপর সাদা কাজ। ভেতরে ওয়েস্ট কোট । এবং তার উপর 
দিয়ে সাদা জামাটা উকি দিচ্ছে। 

--গুড মণিং মিঃ ডিনসমেড । 

গুড মণিং। ডিনসমেড প্র্যানের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে 
পোয়ারের দিকে তাকায়। 

_-মামাকে ঠিক চিনতে পারলেন না তে! ? পোয়ারো হাঁসি 
মুখে ডিনসমেডের দিকে তাকায়। 

না ঠিক, ডিনদমেড একটু ইভন্তত বোধ করতে থাকে । 

_মামি চার্লসের বন্ধু। আমর] এক সঙ্গে কলেজে পড়তাম । 

---ও আচ্ছা, আচ্ছা! ৷ 

--ও তো সেদিন আপনাদের ওখানে রাত কাটিয়ে এসে আপনার 
আতিথ্যের প্রসংশায় পঞ্চমুখ। | 

-_এ ছুষযোর্গের রাতে কি আর মিঃ চার্লসের জন্তে করতে 
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পেরেছি। 

_ষা করেছেন যথেষ্ট! এ ভাবে ওকে রাতে আশ্রয় না দিলে 
ও ঠিক মরে যেত। তার উপর সেদিন হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় যা ঠা 
পড়েছিল । 

-আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও অমন কাজ করতেন, 
তারপর ডিনসমেড জিজ্ছেদ করে, আপনি কোথায় থাকেন ? 

_ ওয়েস্ট রোডে। পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে একটা রাস্তার নাম 
বলে দেয়। 

_-তা হলে তে খুব একটা! দূরে নয় । 

--আবার কাছেও নয়। 

_স্থ্যা, তা প্রায় মাইল চার পাচেক দূরে হবে। 

- আপনি কি করেন ? 

- আমি এক কলেজের শিক্ষক | পোয়াকো সঙ্গে সঙ্গে আর 
একটা মিথ্যে কথা বলে। আসলে এ ধরনের অনেক কথা ভার 
ঝুলিতে রাখা আছে। 

_সম্মানীয় চাকরি । 

_সে যুগ আরনেই। এখন ছেলের] মাস্টারদের আর ততটা 
রদ্ধ ভক্তি করে না। 

_-তা অবশ্য ঠিক, দিন কাল অনেক বদলে গেছে। 

-'আপনার এখানে কোম্পানী কত দিনের হলো? 

_-তা ধরুন বছর পঁচিমেক তো! হলো? দীড়ান, একটু কফি 
আনাই। . 

তার কোন দরকার নেই, পোয়ারো বলে। আমি এই মাত্র বাড়ি 
থেকে ধেয়ে বেরিয়েছি। তাই আপনার কুঠার কোন কারণ নেই। 
আর শুধু কফির উপর দিয়ে পারছি নাণ। একদিন চাল সকে সঙ্গে 
করে সকালে আপনার বাড়ি হাজির হবো। সারাদিন থেকে ফিরবো 
সেই সন্ধ্যোর মুখে 
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--সে তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা । 

ওদের কথার মাঝে তরুণ ছেলেটি ওদের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে 
আবার সে কাজের মাঝে ডুবে গেল । 

_ চার্লস বলছিল, আপনি যেন কোথায় থাকেন ? 

গ্রীন উডে। 

-সে তো অনেক দূরে ! তবু বলবো শান্তিতে আছেন। এ 
গতির জীবন আর চহা হয় না। ঠেঁচামেচি, গাড়ির আওয়াজ আর 
ভালো লাগে না। 

--আমি ও কট] সেই কারণে'*--* 

_ ভাঙে! কারছেন। অনেক ভালে করেছেন। নেহাত 
আমার উপায় নেই বলে, নইলে-*****। 

__সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসাট1 তেমন ভালো চলছেন ন? 
আর যে বাড়িতে ছিলাম, সেখানকার বাড়িওয়ালা উঠে যাবার জন্য 
বার বার তাগাদা দিচ্ছিল । এবং ঠিক তখনই একজন দালাল এই 
বাড়িটার খোজ দিল । দামেও সস্তায় পেলাম । 

_-কত তে? 

পঞ্চাশ হাজারে। 

--এখন এ বাড়ির দাম গিয়ে দেখুন ছু'লাক্ষ টাকা। 

- হ্যা তাতেও করা যাবে না। যে ভাবে জমি, জিনিসপত্তরের 
দাম বেড়ে চলেছে তাতে অনেকেই বাড়ি করার দিকে একটুও 
বাকছে না। তবে ভাবার না করেও উপায় নেই। যা ভাড়া। 

--তা ঠিকই বলেছেন; পোয়ারো ডিনসমেডের কথাট! সমর্থন 
করো। 

--"তবে আমার স্ত্রী প্রথমট1 এ বাড়ি দেখে আপত্তি করেছিলেন। 

-কেন? রঃ 

শহর থেকে এতটা দুরে । 

_ত্রিশ চল্লিশ মাইল তো হবেই, আর শহরের সব সুবিধে কি 
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ওখানে পাওয় বায়। 
শাতা তো সম্ভব নয়। 

যার জন্যে আমারও প্রথম দ্রিকে খুব অন্থুবিধে হতো। 

- আচ্ছা । আপনার কাজের কোন ক্ষতি করছি না তো । 

-__না, না) তেমন কাজের চাপ নেই। 

-যাক্‌। শুনে কিছুটা! নিশ্চিন্ত হোলাম। তা আপনি ওখানে 
কবে বাড়িট। কিনেছেন ? 

--তা ধরুন, বছর পনেরে। হবে । 

-আমরা হঠাৎ হাজির হই, তাহলে আপনার স্ত্রী এবং ছেলে 
মেয়ের] বিব্রত বোধ করবে না তো? 

--না, না। তাছাড়া, আমার স্ত্রী দারুন মিশুকে। আর ছেলে 
মেয়ের কলেজে পড়ে । ওরাই সঙ্গী সাথী চায়। 

--গুড ! তা ছেলে বড় না মেয়েরা বড়" 

মেয়েরা । 

ওরা কোন কলেজে পড়ে? 

মেরী এবং শাল ট কুরীতে পড়ে। 

মেরী বড় বুঝি ? 

-হ্যা। 

--আর ছেলে? 

__জর্ত হোবার্ট ইউনিভাএসিটিতে পড়ে। 

-স্বাঃ বেশ! তাহলে আজ উঠি। 

- আবার আসবেন কিন্ত। 

--নিশ্চয়ই | 

--আপনার কলেজ কি এদিকে ! 

_আর একটু এগিয়ে গিয়ে । 

হঠাৎ বেরুবার মুখে একটা ছবির,দিকে-পোয়ারোর নজর যায়, 
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ছবিটা কোন কনস্টাকশনের নয়, যে সেটা টাঙিয়ে রেখে বাহাছুরী 
কুড়বে। এ ছবিট! হলে! ছুজনের | সেই ছু'জনের মধ্যে, একজন 
হলেন ডিনসমেভ, অপরজন ? 

পোয়ারো সেই ছবির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো, আপনার 
সঙ্গে এট? কার ছবি । 

এট। আমার এক বন্ধুর ছবি, কথা শেষ করে ডিনসমেডের মুখ 
দিয়ে একটা চাপ] নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসলো । 

_-না জেনে আপনাকে কোন ছু:খ দিয়ে বসলাম নাকি। 

_না? না, ছঃখ নয় | মানে" 

__না, না, আপনার বলার অন্ুবিধে থাকলে জানতে চাইনা । 

__না, না, আপত্তি ঠিক নয়, মানে আমার সেই বন্ধু অকালে 
মারা যায়। 

..-কি ভাবে! 

_ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে । 

কেমন করে পড়ে গেলেন ! 

_-নামতে গিয়ে। 

_কিন্তু বয়স তে। বেশী বলে মনে হয় না। 

-_না, রবার্ট আমারই বয়েসী ছিল। 

_ তখন আপনার বয়স কত ছিল? 

- ধরুন, পয়ত্রিস হবে । 

__ভেরী স্তাড | অবশ্য কপালে মৃত্যু থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে 
না। আমার এক কলেজের বন্ধু। দারুণ ফুটবল খেলতো। সে 
খেলতে খেলতে আঘাত পায়। পরে তাতেই মারা বায়, পোয়ারোর 
'আর একটা মিথ্যে কথ! । 

-_ এটা ও একটা ছুঃখের ঘটন]। 

ছ্যটা। যার জন্য এখন আর সময় পেলেও আর ফুটবল মাঠে 
যাই না। এমন কি ফুটবল খেল! সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা হুলে 
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যোগ দাওয়া তো দূরের কথা, সেখান থেকে উঠে চলে যাই। 
-_-বোবা যাচ্ছে, এখনো সেই বন্ধুর কথা ভুলতে পারেন নি। 
_এরপর হয়তো ভূলে যাবো । 
_আপনার কথাই যা বুঝতে পারঝি তাতে একটু সময় লাগবে 
-আপনারও তো আমার মত একই অবস্থা দেখছি। 
_ষ্ট্যা। ডিনসমেডের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিংশ্বাস পড়ে 
আসলে বড্ড বেশী রবাটকে অশকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম । 
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এগারে। 


পোয়ারে! নিগিষ্ট কলেজের সামনে এসে দীড়ায়। সে সামনের 
দিকে তাকায়। এ তো কলেজের হলুদ রঙের বিরাট বাড়িটা দেখা 
যাচ্ছে। পোয়ারো গাড়িটা কলেজের পাকিং জোনে রেখে হাত 
ঘড়ির দিকে তাকায়। এখন সময় সাড়ে এগারোটা । বেশ শান্ত 
পরিবেশ গেটের পাহারারত দ্ারওয়ানকে নিজের পরিচয় পত্র দেখাতে 
সে অস্ম্মানে পোরারোকে সেলুট কার ভেতরে যাবার অনুমতি 
দেয়। সামনেই একটা বিরাট লন। মৌন্ুমী ফুলের জটলা। 
পোয়ারো। সেটা অতিক্রম করে একটা বাড়ির কাছে এসে দীড়ায়। 
তবে এটা কলেজ বিল্ডিং নয়। এখানে কিছু কেরানী ধরণের কাজ 
করছে। 

শোয়ারো তাদেরই একজনের কাছে দীড়ায় গুড মর্পিং। 

_গুড মণিং। 

--আমি একবার মেরী ডিনসমেডের সঙ্গে দেখ! করতে চাই। 
সেট! কি করে সম্ভব৷ 

--কিসে পড়ে? 

--তা ঠিক বলতে পারছি না । 

-ঠিক আছে, আপনি মিঃ জ্যাকসনের কাছে জান। 

_ধন্যবাদ। কোথায় বসে বলুন তো? | | 

-এঁ থে ঘড়ির নিচে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, উনিই মিঃ 
জ্যাকসন। 
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--ঠিক আছে। 
পোয়ারো মিঃ জ্যাকসনের দিকে তাকায় । বয়সে তরণ। 
ত্রিশের নিচে বয়স হবে । 
_গুড মলিং মিঃ জ্যাকসন। 
জ্যাকসন একরাশ ফাইলের মাঝে ডুবেছিল। প্রতি মাসের 
মাইনে তোলা হয়েছে কিনা দেখছে। 
গুড মণিং | তবে জ্যাকসন ঠিক খুশী নয়। তার এখন বিরাট 
কাজের চাপ। সামনের মাসে তাকে আবার অভিটের মুখো দুধি 
হতে হবে। 
-_ আপনাকে একটু বিরক্ত করবে!। 
__বলুনপোয়ারোর সম্ভ্রান্ত পোশাক আর ব্যক্তিত্ব দেখে জ্যাকসন 
তাকে সরাপরি “না” বলতে পারে না। 
মামি একটু মেরী ও শার্পট ডিনসমেডের সঙ্গে দেখা করতে 
চাই। 
_-কিসে পড়ে? 
সেটাই হয়েছে মুনকিল। তা অল্প বয়দ। মনে হয় হয়তো 
ফাস্ট ইয়ারে পড়ছে। 
_ঠিক আছেঃ আপনি একটু বন্থন। সেকসানও জানেন 
ন1 বুঝি? 
_হ্যা। 
তারপর জ্যাকসন গোটা তিনেক খাতা ঘেটে বলে, শার্লট 
ডিনসমেড বি. এ. ফাস্ট ইয়ারে পড়ছে । সেকশন এ, রোল নাম্বার 
পঁচিশ। 
_আর মেরী? পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গে ছোট ডাইরী বার করে 
শার্লটেরটা “লিখে মেরীরট! জানার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো । 
-_-বি, এ. সেকেণ্ড ইয়ার। সেকশন বি এবং রোল নাম্বার একত্রিশ ৷ 
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ । আর একটু আপনাকে বিরক্ত 
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করব, বলুন। 

_সআমি যে একবার ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। 

_-এখন তো দু'জনেরই ক্লাস চলছে । 

--কখন ছুটি হবে? 

-_-তা ধরুণ সাড়ে তিনটে । 

তাহলে আমি একটু অপেক্ষা করি। আপনি যদি দয়! করে 
একটু ডেকে দেন। 

--এ ভাবে ডেকে দেওয়ার তো৷ একটু অসুবিধা আছে। 

_বলগুন ওদের একজন আত্মীয় তাদের সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছে। 

-আপনার নামট। কি? জ্যাকসন অনিচ্ছ। সত্বেও ছুটো স্লীপ 
ছিড়ে নিয়ে বলে। 

পোয়ারে৷ সত্য পরিচয় গোপন করে বললো, লিখুন, চার্লসের বন্ধু 
এযালবার্ট জোন্স, আর আমি ভিজিটার্স রুমে গিয়ে অপেক্ষা করছি। 
রুমটা কোথায়? 

-_এই হলুদ বাড়িটার এক তলায়। 

-স্ধন্যবাদ | 

পেয়ারো চলে যেতে জ্যাকসন ছুটে শ্লীপ মেরী আর শার্টের 
নাম সেকশান এবং রোল নাম্বার লিখে বেল বাজাতে একজন 
বেয়ার! এসে হাজির হয়, স্যার | 

--এই হু'জনকে গিয়ে বলো তাদের একজন গেস্ট ভিজিটোন 
অপেক্ষা করছে। - 

-আচ্ছা শ্ার। 

একটু পরে মেরা এসে ভিজিটার্স রুমের কাছে এসে দাড়ায় অবশ্য 
প্রথমটা সে আসতে চায়নি। চার্লস ছলে তবু একটা কথা ছিল। 
এ তার বন্ধু। আর নাম বা বললো সেদিন সে চার্লমের মুখে 
শোনেনি । 
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তারপর মেরী ভেবেছে, চার্লসের বন্ধু বন তখন একবার দেখা 
করা উচিত। নইলে বড়ই অভদ্র ব্যবহার করা হবে । আরো যখন 
ষেচে দেখা করতে এসেছে । আর দেখাই যাক না কি বলে! 

মেগী আরে ভাবে, সে বেশ ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলবে । আর 
একবার সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে হলে ছৃ'চারটে কথা বলেই 
তাকে বিদায় করে দেবে । 

মেরী শাস্তে আস্তে ভিজিটার্স রুমের দিকে তাকাতে থাকে। 
ভিজিটা্স.দর মধ্যে বেশীর ভাগই পুরুষ। তারা তাদের বান্ধবীদের 
সঙ্গে দেখ। করতে এসেছে এবং বেশ ঘন হয়ে বসে কথা বলছে । 

মেরী ভাবে নিশ্চয়ই এদের মধ্যে কেউ হবে না । আরো যেখানে 
চার্লসের বন্ধু বলেছে । 

তারপর দুরের কোণের দিকে মেরীর নজর যেতে সন্তান্ত 
পোয়ারোর সঙ্গে তার চোখাচেধি হয়ে যায়। তাতে সে বেশ স্পষ্ট 
ভাবেই বুঝতে পারে, এ নিশ্চয়ই চার্লসের বন্ধু। 

পোয়ারোও সেটাকে দেখতে পেয়েছে এবং তাকে দে এখানে 
প্রবেশ করা থেকে লক্ষ্য করছে। এখনো তার দৃষ্টি মেরীর দিকে । 
তবে তার মনে প্রশ্ন, এ শার্লট, না মেরী ? 

পোয়ারো। ভাবে, ও একা । তবেকি অন্য বোন আজ কলেজে 
অনুপস্থিত? না! কেনা তে এসেছে বলে দেখা করতে আসে নি? যাক্‌, 
ওর কাছেই সব কিছু জানা যাবে। 

পোয়ারো মেরীর কাছে এগিয়ে বলে, আপনি মিস ডিনসমেড 
তো? কথার মাঝে তার মুখে হাসির রেখা 

-_হ্যা। | 

--মেরী, না শালট ? 

--মেরী। 

ধন্যবাদ ! 

পোয়ারো মেরীর দিকে তাকায় । বয়স আঠারোর কাছে । পরনে 
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মিনি স্বার্ট। ক্কাটের্রং সবুজ । তার উপর একটা লাল ফুল হাতার 
সোয্দেটার। সোয়েটারের বুক খোলা । 

মেরীর ন্লীম ফিগার । মাথায় প্রায় পাঁচ ফুট ভিন চার ইঞ্চির মত 
লগ্বা হবে। 

মেরীর চোখ কট1। চুলের রং ধুনর। তাতে একটা রং বেরঙের 
বিরণ বীধা। 

পায়ে হাই হিলের জুতো । কালো স্ট্রাপ। এবং পায়ের রঙের 
সঙ্গে রং মিশিয়ে হাটু পর্যন্ত একট মোজা পরেছে । পোয়ারে! বলে, 


পোয়ারোর কথার মাঝে বাধ! পড়ে। তাই সে মার কথাটা শেষ 
করতে পারে ন1। 

শুনেছি । 

_দয়া করে বললে একটু খুশী হোতাম। তা আপনাকে বিরক্ত 
করছি নাতো? 

স্না। না। ৮ 

_-চালাঁদ তো আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । বিশেষ করে 
আপনার । পোয়ারোর এখনে! সেই হাসি হাপি মুখ । 

_কেন? মেরীর মুখে এবার হাগি ফুটে ওঠে । 

_-তার যোগ্য জবাব আপনি নিজেই । 

-কিপে? মেরী মুখ সহপ। রাঙা হয়ে ওঠে। 

--আয়নায় তো রোজই অন্তত একটিবার নিজেকে দেখেন। 
তা সত্বেও কি আবার বলতে হবে । 

হ্যা, তা দেখি বই কি! মেরীর কথাগুলো বেশ ভালে লাগছে, 
আর নিজের সজ্বতি কে না শুনতে চায়! 

তাহলে তার জবাব পেয়ে গেছেন এবং চাল'স আবার আপনাকে 
দেখার জন্য ব্যস্ত । সে কথা শুধু চাল আর আপনি জ্জানেন। 

_উনি এলে খুশী হোতাম। পরে আদতে বললেন । 
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জার ওর বন্ধু হয়ে আমি বুঝি বাদ! 

না, না, তা হবেন কেন! 

_-যুখে একথা বলছেন বটে, নেমস্তক্ন পেলাম অনেক অনেক 
দেরিতে । অবশ্য আমার কপালটাই এমন, নইলে দেখুন এই বয়সেই 
ঘরদী 'জুটলো না। 

--আপনি বিয়ে করেননি তাই, মেরী এখন অনেকটা শ্বাভাবিক। 

-_কিসে বুঝলেন ? 

_ আপনি মিঃ চাললসের বন্ধুতো ! মেরী হাসে। 

--তাই বুঝি এক? পোয়ারো প্রথম প্রেমে পড়া যুবকের মত 
হারে 

_-একবারে সবেতে এক বলতে পারলো ন1। 

--কেন? 

_-কারণ আপনার কিছুই তে। জানি না। তবে একটা ব্যাপারে 
একা | মেরীর মুখে হাসির ছটা । 

কিসে? পোয়ারো মুখটা! এমন করে জানবার জন্য যেন কত 
ব্যস্ত। 

--কথাবার্তায়, আর সময় মত বিয়ে না করায়। 

_বুগ্জিয়ে গেছি বুঝি? মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে পরার আগের 
মুহুর্তের মত পোয়ারেো৷ কথা বলে। 

_-শক্ররেও এ কথা বলতে পারবে না। 

--তাহলে অভয় দিচ্ছেন? পোয়ারো হাসে। 

-এক কথায়! মেরী এখনে! হেসে কথা বলে চলে। 

-যাক্‌, খানিকট! নিশ্চিন্ত হওয়া! গেল। চাল সকেও এ কথা 
বলতে পারি? 

-ন্বস্ছন্দে। 

_-তবে চাল আপনার একটা ব্যাপারে একটু চিন্তিত । 

--কোনণ ব্যাপারে? 
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--ও আজ আমার সঙ্গে আসতো । হঠাৎ একটা জরুরী কাজে 
আটকে পড়লো বলে আনতে পারলো ন1। 

_-তা ওর চিন্তাট1 কোন ব্যাপারে ! 

--মাপনাদের ওখানে থাকার পরের দিন ভোরে আপনার দঙ্গে 
বাগানে দেখা হবে চাললস জানতে চায়, এস. ও. এস. কে তার ঘরের 
টেবিল লিখে এসেছে। 

_আমি লিখেছি । 

_মাপনি? 

_হ্যা। অবশ্থ প্রথমট1 আমি “না” বলেছি। 

--কেন ও রকম লিখতে গেলেন? পোয়ারো খু" সাধারণ 
ব্যাপারের মত হাপি হাপি মুখ করে রাখে । অনেকট। বোকার 
মতন। 

.-_-কে জানে? 

__হুঠাংই লিখে ফেললেন? 

_হ্থযা। 

-কোন কারণই মনে করতে পারছেন না? 

_-উন্ছ"। 

- কিন্ত এ ভাবে হঠাৎ লিখতেই বা! গেলেন কেন? 

--লেখার পর সেটাই তো ভাবছি । 

--এস. ও. এস. কথটার মানে জানেন ? 

--একবারে যে জানি না তা নয়। 

--কি বলুন তো? 

ঠিক আবার গুছিয়ে বলতে পারছি না । মেরী মুখ কুচকে 
বলে। ্‌ 

*--তুবু একটু চিন্তা করে বলুন। 

-পেটে আসছে মনে আসছে না। 

--একটু সময় নেবেন? 
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নাঃ আপনিই বলুন। তবে কষ্ট বা ছুঃখের কোন ব্যাপার 
হলে"... মানে বিপদ টিপদ এ জাতীয়... | 

-__কিছুট। ঠিক বলেছেন। এটা হলো গিয়ে জাহাজের প্রসঙ্গে । 
জাহাজ বিপদে পড়লে.****" | 

ও | 

--তাই চালস বলেছিল, আপনি হট করে ও কথ! লিখতে 
গেলেন কেন! বলেই পোয়ারো এক দষ্টিতে মেরীর দিকে 
তাকায়। 

_-সেট! আমার কাছেও খানিকটা রহস্ত বলতে পারেন । 

_-কি ব্যাপারে? 

_-সেটা তে! আমি নিজেও জানি'ন। জানলে তো আপনাকে 
বলতাম । 

--ও,) আর চার্লস এই ব্যাপারে আপনাকে একটা কথা বলতে 
আমায় বিশেষ ভাবে বলেছে । 

_-কি কথা? 

--ওর এক সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে বিশেষ জান! শুনো আছে । 
সে আমারও পরিচিত । তবে ওর সঙ্গে বেশী। 

পোয়ারো মেরীকে জরিপ করতে করতে আবার বলে, তাই 
চাললসের ইচ্ছে, অবশ্য আপনি বদি রাজি হন, তাহলে ও আপনাকে 
সেখানে নিয়ে যেতে চায়। 

-না। না। তার কোন প্রয়োজন নেই। 

-_-মিস মেরী, চালস মামায় আরো! বলেছে । ব্যাপারটা খুবই 
গোপনীয় থাকবে। শুধু আমরা চার জন ছাড়! কেউ জানতে পারবে 
না। আর ও ভাক্তারবাবু হওয়ায় সে আমাদের পুরে! মাত্রায় 
সহযোগিতা করবে । | 

-_না, না, এনবের কোন দরকার নেই। | 

- আপনার মত আমিও এ কথা চার্লপকে বলেছি, কিন্তু ও 
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শুনতে চায় কোথায়! বলেঃ আমাকে ওরা নতুন ভাবে জীবন 
পিয়েছে। তাই ওদের জন্য কিছু করতে পারলে 'নিজেকে ধন্য বলে 
মনে করবো । 
--ওটা ওর মহানুভাবতা, আর উনি যে আমার ব্যাপারে এত 
সব ভেবে বসে আছেন, তা আদৌ বুঝতে পারিনি । 
আমিও কি পেয়েছি। পোয়ারোর মুখে এখনো সেই হাপি 
বজায় রয়েছে । কোন মেয়ের ব্যাপারে এত উংন্ৃক্য এর আগে 
ওর মধ্যে কখনো দেখিনি । 
যাক, আমার তরফে ওকে ধন্যবাদ জানাবেন । 
_নিশ্চঘুই | 
আর আপনি যদি কখনো মত পাণ্টান তাহলে দয়া করে 
জানাতে ভুলবেন না। 
-ঠিক আছে। 
_-মার হঠাৎ এস. ও. এস. কথাট। লিখেছেন শুনে আমিও ওর 
মতন একটু চিন্তিত। 
_ আসলে আপনার বন্ধুর মতন আপনিও একটু বেশী মাত্রায় 
ভাবেন। 
হয়তো] । 
আর একট] কথা । 
এট! কেন লিখেছেন যদি মনে করতে পারেন তাহলে অবশ্যই 
জানাবেন। এট1 আপনার কাছে আশা করতে পারি, অবশ্য যদি 
আমায় বন্ধু বলে মনে কবেন। 
নিশ্চয়ই । 
_যাক্‌, আজ উঠি। আবার দেখা হবে। 
_-আচ্ছা, আর বাড়ি গিয়ে আপনি যে দেখা করতে এসেছিলেন 
তা বলবো। 
না? নাঃ তা বলবেন না। 
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--কেন? 

-তাহলে বেচারা চালস লম্বায় পড়ে বাবে। আসলে ওই 
তে। এক রকম জোর করে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে । 

_-ও | মেরীর মুখখান। আবার রাঙা হয়ে ওঠে। 

_-আচ্ছা, আজ আপনার বোন মিস শাল ট আসেন নি।? 

-_না। 

_বাই! 

_বাই | 
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এর মাঝে দিন তিনেক পার হয়ে গেছে । চালসের আর দেখা 
নেই। হঠাৎ সে পোয়ারোকে ফোন করে। সে অফিদের কাজে 
বাইরে গেছিল। 

_হাালো। 

হ্যালো পোয়ারো, আমি চাল'স। 

-_-সে তোমার গলা আমি শুনেই বুঝতে পারছি । তা এ ক'দিন 
কর্পুরের মত কোথায় উঠে গেছিলে ? 

_আর বলো না। হঠাংই অফিসের কাজে ফেঁসে গেছিলাম 

আর এসেই তোমায় ফোন করছি। 

_আমার প্রতি তোমার অসীম করুণ! দেখছি । 

"এতে করুণার কি আছে। 

__তা হয়তো! নেই, কিন্ত তোমার ট্রিপ দেখছি ইদানিং বেশ 
বেড়েই চলেছে। ব্যাপারটা! কি! এবারে সঙ্গে কেউ ছিল 
নাকি? 

--হ্যা। পেনিকে নিয়ে গেছিলাম। 

-ও তো তোমার বীকুরম]। 
কিশোন। এর মধ্যে একট কাজ করেছি। মেরীর সঙ্গে দেখ! 
করেছি । 

"কোথায়? 

--কলেজে। 
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--ও তোমার সঙ্গে দেখা করলে। 

_হা!। ঠোমার নাম করে চালিয়েছি ! এবং আমার সঙ্গে 
তোমারও আসার ইচ্ছে ছিল । 'ষাওনে অফিসের:কোজের জন্য... 

__তুমি এই সব বলেছো? 

_হ্যা। আরো বলেছি, তোমার প্রতি তার হূর্বলতা ৷ দেখা 
দিয়েছে । এবং অচিরেই এই অধমকে সঙ্গে করে ওদের বাড়ি 
যাচ্ছো । সব বুঝতে পারছো তো? 

--আমি বিশ্বাস করি না, চালস প্রায় নিশ্চিন্ত 

_কি বিশ্বাস করো না? 

পোয়ারোর কথার দৃঢ়তা । 

__তুমি বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছে! । 

_মোটেই নয়। 

--আর যদি ঘটনাট1 সত্যি হয় তাহলে? 

তাহলে কি? 

_আমার বলার আর কিছুই নেই। 

--যাক্‌, এতক্ষণে সার কথা বুঝেছে । 

--তা! শালটের সঙ্গে দেখ হয়নি ? 

_না। ও সেদিন কলেজে আসেনি । 

_-কাজ কিছু হয়েছে ? 

_উন্থ', ফোন বলেই পোয়ারে! চেপে গেল । আর একদিন যেতে 
হবে। নইলে কাজ কিছুই এগোবে ন1। 

কার কাছে? মেরী? 

_ না, শার্শট। 

_-শীর্লট ? তাকে আবার গিয়ে কি বলবে? 

বলবো তার প্রেমে আমি পড়েছি। 

_তুমি পারও বটে? 

_-কেন প্রেমে পড়তে পারি না! 
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পারো! ন1 যে তা নয়) তবে যেন মরিয়া হয়ে অঘটন কিছু করে 
বসোনা। বুড়ো ভাব তো? 

--তোমার হিতোপদেেশ আমার মনে থাকবে । তা আজ সন্ধ্যোর 
পর আসছে? 

--ও সিওর। ছাড়ি। 

ছু । 


তেরে 


আগের দিনের মত আজ পোয়ারো দুপুরের দিকে এলো না। 
এলো! একটু বেলার দিকে । . আর তার হাতে কিছু দরকারী কাজ 
ছিল। সেগুলো ও সেরে এসেছে । 
আজ পোয়ারে৷ সরাসরি জ্যাকসনের কাছে গিয়ে হাঞ্জির। এবং 
তাকে কিছু বলার আগেই দে বললো । আজও ওদের সঙ্গে দেখ! 
করবেন বুবি ? 
জ্যাকসন আজ আর কাজ করছিল না। পালাবার ধান্ধ্যা় 
আছে। বান্ধবী ঠিক চারটের সময় কলেজের গেটের কাছে হাজির 
হবে। 
শুধু শার্শট ডিনসমেডের সঙ্গে । 
--আচ্ছা? আর ওর ক্লাস, সেকশন এখন তো সবই জানেন? 
_ হ্যা, বলে পোয়ারো। ডায়েরী না বের করেই সব বলে দেয়। 
জ্যাকদন শালটেপ্র ক্লাস সেকশন একট] ছোট কাগজে লিখতে 
লিখতে বলে, আপনি ভিজি্টাস রুমে গিয়ে বন্থন। ও ওখানে চলে 
যাবে খন। 
অসংখ্য ধশ্যবাদ । 
' ঠিক আছে, এতে আমাদের কাজের কিছুট1 অঙ্গ | 


আজ আর তেমন ভিজির্টাস রুমে ভিড় নেই। বেশফাক। 
১০১ 
এস. ও, এস--৭ 


বললেই চলে। শুধু কোণে কোণে কয়েক জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা! 
হাতে হাত রেখে ঘন হয়ে কথ! বলছে। 

শার্শট একটু লাজুক ধরণের মেয়ে হলেও একবারে লজ্জায় 
জড়সড় নয়। প্রথমেই ঘা একটু জড়তা । তারপর সে জড়ত! কেটে 
গিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । 

শার্লট ভাবে, তাকে আবার কে ডাকতে এলো ! তার বয়ফেও 
এখানে কোন দিন আসে না। সে থাকে গ্রীনউড থেকে আরে 
দূরে । 

তবে আবার কে হতে পারে। শালট' বেশ চিন্তিত ভাবে 
ছিজিটাস রুমে পা রাখে এবং চারদিকে তাকাতে থাকে তারপর তার 
পোয়ারোর দিকে নজর যায় । 

সেদিনের মত পোয়ারো আজ ও মুন্দর করে নিজের পোশাক 
পরিচ্ছদ পরেছে । কোথাও এতটুকু ক্ষুত নৈই। আর আয়নায় বখন 
একবার নিজেকে শেষবারের মত দেখে নিয়েছে তখন তার নিজেকে 
দেখে নিজেরই ঈধা করতে ইচ্ছে করছিল। আর ভেবেছিল সময় 
কালে বয়সটাকে কাজে লাগালে। না কেন? তারপর জুতো পরার 
পর থেকে কথাটা আর মনে থাকেনি । এখন যা একবার মনে 
হয়েছিল, স্প্রতিভ পোয়ারে। চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখে হাসির ভাব 
ফুটিয়ে ভুলে ধীরে ধীরে শালটের দিকে এগিয়ে যায়। এবং তার 
তীক্ষ চাহনী দিয়ে শালটকে জরিপ করতে থাকে । 

' শালটের বয়স সতেরোর কাছে হবে। একটু পাতলা ধরণের 
চেহারা । পান পাতার মত মস্থণ মুখ। মুখশ্রীর মধ্যে একটা 
কমণীয়তা আছে। বা মেরীর মধ্যে নেই। সত্যি শালট মুন্দরী। 
তার কট] চোখ হলেও বড় বড় চোখ ছুটে! নজর কাড়ার পক্ষে বথেষ্ট। 
এক নজর তাকে দেখলেই ভালো! লেগে বায়। 

মেরীর চেয়ে শাল টের চুল লম্বা। এবং চুলের রং ধুসর, তেমনি 
মেরীর সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারের চার্লসের কথা মনে পড়ে যায়। চার্লস 
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বলেছিল। মেরীর চুলের রং ধুসর হলেও শালটের যেন প্রথমটা 
সোনালী দেখেছিলাম । : পোয়ারো৷ ভাবে, কিন্ত না। এখন তো তা 
দেখে আদৌ মনে হচ্ছে না। এ বোধহয় চাল'সের দেখার ভুল। 
আপনি মিস শালট ডিনসমেড 1 পোয়ারে! শালটের কাছে 
গিয়ে বলে। 
হ্যা, কিন্ত আপনাকে" 
এইরে সেরেছে ! সেদিন মেরীকে বল! নামট! আর পোয়ারোর 
মনে নেই । হট করে তার ইংল্যাণ্ডের এক ফুটবল প্রেয়ারোর নাম 
মনে পড়ে যায়। তাই সে বলে ববি চার্লটন। তারপর সাময়িক 
বিপর্যয় কাটিয়ে ফের পোয়ারো বলে, এই পরিচয় আমার চিনবার 
পক্ষে যথেষ্ট নয়। তা আমি নিজেই জানি । আমার প্রধান পরিচয় 
হলো আমি হোলাম চাল“সের বন্ধু, যে, দিন কয়েক আগে এক ঝড় 
বৃষ্টির রাতে আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্থা হয়ে গেছিল, আর... 
আরকি? শালটের মুখ থানা এবার হানি হাসি দেখাতে 
থাকে । 
পোয়ারে৷ বুঝলো কাজ হয়েছে । তাই মে সুযোগের সং 
ব্যবহার করে বলে। একটু বসলে হতো । 
-হ্যা। 
-আর আপনার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ ! 
--সের্দিন রাতে আমর! আর কি করতে পেরেছি । 
যা করতে পেরেছেন তাই যথেষ্ট । আর আপনার মত সুন্দরীর 
সহচার্ষে ও ধন্যা। 
এবং ও আজও তো আমার সঙ্গে আসতে! নেহাৎ একটা 
জরুরী কাজে আটকে '-**1 
-স্থ্যা, ইঞ্জিনিয়ার মানুষ তো--*। 
--তবে এবার ওর সঙ্গে আমিও যাবার লোভ সামলাতে পারছি 
না। 


১৪০৩ 


--নিষ্চয় যাবেন। 

--সবে তো আজ প্রথম আলাপ। তাতেই আপনার সঙ্গে কথা 
বলে আমার দারুন ভালো লাগছে । কই, আগে তে। এমনটি- হতো? 
না। + 

--আপনি নিজে ভালে বলে সবাইকে ভালো দেখেন । 

_-ভালো 1 মোটেই নয়। মনে রাখবেন, ব্যাচিলার মান্য । 

_-ব্যচিলাররা বুঝি সব খারাপ! শালট হাসে । 

--তা নয়, তৰে আমি খারাপ । দেখছেন না সুন্দরীর মন 
ভোলাবার জন্য তার সামনেই কত স্তবরতি করে যাচ্ছি। 

--ও আপনার নিষ্পাপ সরলতা । 

--সত্যি, আপনার কথার মধ্যে যেন বাহু আছে, যা! সহজেই 
মায়ার জোরে বেঁধে ফেলে । 

-আপনার কথাগুলে৷ লিখে রাখার মতন । 

-দয়া করে এ ভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না। এ মিনতিটুকু 
এখন এবং পরের জন্য ভোল! রইলো । 

তারপরই পোয়ারে! ভাবলো, অনেক নেকামে! করা হয়েছে। 
এরপর হয়তো কাট খোট্া! কথ! বেড়িয়ে পড়বে । তার চেয়ে কাজের 
কথায় আসা ভালো । পোয়ারে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গলার শ্বর ভারি, 
করে বলে। চার্লস কিন্তু আপনার দারুন ভাবে উদবিগ্র। 

--কেন? 

যাবার দিম সকালে ও যখন ঘুম থেকে উঠে বাগানে পায়চারি: 
করছিল তখন ওর আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। 

_্্যা। শার্পট মাথা মেড়ে সায় জানায় । 

--তখন ওর গত বরাতের একটা কথ। মনে পড়ে যায়। 

_-কি কথা? শার্লট জানতে চায়। 

--ও যে ঘরে ছিল তার টেরিলে কে যেন এস, ও. এস. লিখে 
রেখেছে । 
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হ্যা, শার্লট মাথা নাড়ে। 

-__ওটা কে লিখেছে? 

-আমি জানি না। 

_-জানেন না? পোয়ারো খুব সহজ ভাবে কথাটা বললে ও দে 
ভেতরে ভেতরে খুব সজাগ । 

_না। 

--সরে বপেছেন আপনিই লিখেছেন । 

--হ7, এবার মনে পড়েছে আমিই লিখেছি । 

-কেন লিখেছেন এ কথাটা? বার বার চার্লসকে জিজ্ঞেস 
করতে আমায় বলেছে ওর মনে বোধ হয় কোন ছুঃধ কষ্ট আছে। 

-কষ্ট আরকি! শালট বলে। 

_তবু ও খুব চিন্তিত, আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই কারণটা 
জানার জন্যই ও একরকম জোর করে আমায় এখানে পাঠিয়েছে । 
কেন লিখতে গেলেন আপনি ? 

_-আমার কেবলই মনে হচ্ছে বাডিতে কোন বিপদ ঘটবে । 

_কিসে বুঝলেন ? 

_বাবা মাকে গম্ভীর দেখি। আমাকে দেখলেই তাদের কথা 
থেমে যায় । 

_কেন? 

-তা তো জানি না। 

--এট1 কি আপনার বোনের ক্ষেত্রেও হয়? 

_স্্যা। 

- ঠিক জানেন? 

_হ্যা। আমি অনেকবার তা লক্ষ্য করেছি। ও আমায় বন্ধ 
দিন সে কথা জিজ্ঞেস করেছে। 

"আচ্ছা, তখন আপনার বাবা মা ছাড়া অন্য কেউ সেখানে 
থাকে। 
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-লা। 

_ তাহলে ব্যাপারটায় ততটা শুরুত্ব দেবেন না। পোয়ারো 
ইচ্ছে করেই এ কথাটা বলে। হয়তো! আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে 
চিন্তিত। 

_ও | 

_চলুঘ, এবার ওঠা যাক্‌, পোয়ারো৷ কথাটা! বললো বটে কিন্ত 
চুলের ব্যাপারটা! তার কাছে ঠিক পরিষ্কার হলো! না । 

শালট সামনে এগিয়ে চলেছে পিছনে পোয়ারো। ভিজিটণস 
রুমের চৌকাঠ পেরুবার মুখে পোয়ারো ইচ্ছে করে তাকে ধান দিল 
ভাবটা এমন যেন চৌকাঠে হঠাৎ ধাক্কা খেয়েছে । এবং নিজের 
দেহের ভার সামলাধার জন্য আলতে1 করে শালটের গায়ে পড়ে। 
ইতিমধ্যে, তার চুলেও টান দিয়েছে। ভাতে তার চুলে ও টান 
দিয়েছে । তাতে তার যা বুঝবার বা বোঝ! হয়ে গেছে। 


_হ্যালো। 

হ্যালো 'পোয়ারে ? 

হ্যা । 

আমি চার্লস কথা বলছি । 

তুমি এখন কোথা থেকে ফোন করছো । 

_-অফিন থেকে । 

. একবার বেরিয়ে পড়ো না। তোমার সঙ্গে আমার জরুরী 
কথা আছে। এবং কাথাট। বেশ গুরুত্বপূর্ণ । 

--তা কথাট। কি? 

- ফোনে বলা যাবে না। 

--তাহলে তো এখুনি আসতে হয় ? 

-_স্্যা) তাই চলে এসো। 

_ সেদিন তোমায় যা বলেছিলাম, সেই ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছুটা 
ইঙ্গিত করবে, অন্তত আমার তাই ধারণ] । 

_কতকট]। 

_খ্যান্ক ইউ। 

_ আগে ধন্যবাদ দিও না। অনেক কেস ও প্রপার ফ্লু, থাকা 
সত্বেও পরে কেঁচিয়ে যায়। 

- তোমার ক্ষেত্রে অন্তত তা ছয় না। 

আমি কি ভগবান । 
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--তা নাঠিকই। তবে ঈশ্বরের একটু বাড়তি করুনা তোমার 
উপরে আছে। সেই বলেই তুমি বলিয়ান। 

বান বেশ কথা বলতে শিখেছো! তো । এ কি মেরীর সহচার্ষে? 

--উদ্ছ'। তোমার সঙ্গে মিশে মিশে । 

--ঘাক্‌, এ কথার জবাব পরে হবে এখন। তুমি এখন তাড়াতাড়ি 
লক্ষ্মী ছেলের মতন এসো তো দেখি । 

_-ও কে। 


--শোন চালস, আমি এ গ্রীন উড যেতে চাই! পোয়ারেো। 
আর চালম মুখোমুখি বসে এবং ছজনের হাতেই এখন ধুমায়িত 
কফি। 

-__তা যাওয়া! যেতে পারে । চালস বলে। 

--যেতে পারে নয়। ওখানে যাওয়! একান্তই প্রয়োজন । 

তুমি কথায় বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলছে! বলে মনে হচ্ছে। 

_-সেণ্ট পারসেন্ট কারেক্ট। 

_নিশ্চয়ই কোন রহস্থের সন্ধান পেয়েছে । 

--এখনো ঠিক বলতে পারছি না । | 

-তোমার কথা শুনে কিন্ত তা আদৌ মনে হচ্ছে না, তুমি কেসের 
মেরিট যাচাই করেই তবে নাও এবং এববার বখন নিয়েছে! তখন 
তার রহস্য টেনে বার করে তবেই তুমি খাস্ত হও। এখানেও 
নিশ্চয়ই তেমন কিছু পেয়েছে! । ্‌ 

বললাম তো এখনো ঠিক সঠিক করে বলতে পারছি ন!। 

--তবে অনেক ব্যাপারেই তুমি প্রথমে আমার কাছে চেপে বাও। 
অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তা যুক্তি সঙ্গতও। কারণ সবারই কিছু না 
কিছু প্রাইভেপি থাকে । এবং আমিও তা জিজ্ঞেস করে তোমায় 
বিব্রত করতে চাই না। 
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এই তো! একটা বিবেচকের মত কথা বলেছে! । 

--তা আমায় এখন কি করতে হবে ! 

_-তুমি ফোনে মিঃ ডিনসমেডের সঙ্গে ফোগাষোগ করবে । 
আমরা সেখানে উইক-এপ্ডে যেতে চাই । 

_-হঠাৎ গিয়ে সার প্রাইজ ভিজিট দ্রিলে হয় না? 

_না কারণ আমরা এমন একট! দিনে ঘেতে চাই যেদিন বাড়ির 
সকলে উপস্থিত থাকবে । 

_-ও | অর্থাৎ তোমার সকলকেই প্রয়োজন ? 

_হ্্যা। তবে ফোন এখন করবে না। 

কেন? 

_-ডিনসমেড হয়তো এখনো বাড়ি ফেরেনি । একটি অপেক্ষা 
করো। 

_-ঠিক আছে। 

_তুমি ফোন করলে হয়তো! ডিনসমেড তোমায় যেতে বারণ 
করবে না। করলে অভদ্রতা হবে। সে হয়তো রাজি হয়ে যাবে। 
আর আসার কারণ বদ্দি একান্ত ভাবে জানতে চায় তাহলে বলবে, 
সেদিন আপনাদের ওখান থেকে ফিরে আমার এক বন্ধুকে আপনাদের 
আতিথ্যের কথা বলতে এবং জায়গাটা সুন্দর শুনে সে আসতে 
চাইলো। তাই ফোন করে আপনাকে '****) 

_-গুড পয়েপ্ট। 

--আর সেদিন আমি যার সঙ্গে কথা বলবো তখন তুমি অন্যদের 
ব্যাস্ত রাখবে। 

-তাই হবে। 

তারপর আরো কিন্তু দরকারী কথার পর পোয়ারে! বললো, এবার 
ফোন করতে পারো । ডিনসমেড এতক্ষণে হয়তে। বাড়ি পৌছে গেছে, 
অন্তত আমার তাই ধারণ] । 


-আরে আনন! আন্মুন? ডিনসমেড পোয়ারে। এবং চার্লসকে 
উষ্ণ আহ্বান জানায় । 

তারপর সকালের ব্রেক ফাস্টের পর বেশ কিছু মামুলী কথাবার্তা 
হয়ে চললো 1 তাদের সঙ্গে পোয়ারো আছে । এরপর এক সময় 
পোয়ারো জর্জের দিকে তাকিয়ে বললো, চলো, তোমাদের বাগানটা 
ঘুরে দেখে আসি । 

চলুন, জর্জ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ায় । 

-_- ততক্ষণে চার্লস, তুমি বাবার সঙ্গে গল্প করো। 

_-স্্যা) আর তোমার তো। এদিকের কিছুই দেখা হয়নি, তারপর 
পোয়ারো সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে আমি একটু***। 

নিশ্চয়ই, সুশান বলে ওঠে । 

পোয়ারেো৷ জজের সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করে বাগানের খুব 
প্রশংসা করলো । অথচ বাগানট1 অযত্ব আর অবহেলায় কীট 
ঝোপঝাড়ে ভি হয়ে উঠেছে। এবং অনেক ফুলের গাছ মরে 
শুকিয়ে রয়েছে । 

. তারপর পোয়ারো আরো কিছু সাধারণত কথাবাতার পর বতেঃ 

জর্জ, ভূমি তো কলেজে ভতি হয়েছে! তাই না? 

হ্যা জর্জ মাথ। দোলায়। 

--তোমার কোন সাবজেন্টের প্রতি আগ্রহ বেশী? 

--সাইন্সের উপর। 
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ভেরি গুড ! 

_-জানেন, আমি বাড়িতে একট] ছোট মত' ল্যাবোরেটরি 
বানিয়েছি । 

-তাই নাকি? 

_স্্যা। বাড়িতে গিয়ে আপনাকে দেখবো । 

_ঠিক আছে। তবে জর্জ, ল্যাবোরেটরিতে টেস্টের জন্য নিশ্চয়ই 
নানা রকম জিনিস পত্তর ষোগাড় করো? 

_স্থ্যা। যেমন এখন আরসেনিকের চেষ্টায় আছি, আর কলেজের 
বেহারাকে বলেছিও । 

- সেকি বলেছে? 

_বলেছে ম্যানেজ করে দেবে । 

_-ওটা তুমি আনবে না, এখন বাড়িতে কিছুদিন এ ধরণের 
জিনিষ এনে না৷ 

_ এতো টেস্টের জন্য লাগবে। 


_-এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। আমার কথা মত কাজ করো। 
নইলে বাড়িতে বিপদ ঘটতে পারে । 


-_নাঃ না, আমি সে বিপদের কথা বলছিন।। 

-তবে? 

--কারণটা আমার কাছে জিজ্ঞেস করো না। শুধু গুরুজন 
হিসেবে তোমায় বে অনুরোধটা করলাম তা দয়া! করে রেখো। 

-_কিন্তু এখন আরসেনিক না হলে অনেক কিছুই টেস্ট করতে 
পারবো ন1। 

তবু জর্জ, প্লীজ ! 

আচ্ছা । 


ডি 
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--তোমাতে আমাতে বে এ ধরণের কথাবার্তা হয়েছে তা যেন 
কেউ জানতে না পারে এধন কি তোমার মা, বাবা এবং দিদির! 
পর্যস্ত নয়। 

-_-আপনার কথা শুনে আমার রীতিমতন ভয় করছে । 

-__এতে ভয়ের কিছু নেই, পোয়ারো! জর্জের পিটে হাতে রাখে । 
একটু সাবধান থাকলেই চলবে। 


পোয়ারো একা একা বাগানে ঘুরছিল! তখন মেরী সেখানে 
হাজির। বললো, মিঃ চালস বলছিলেন, কখন কোন গাছ লাগাতে 
হয় সে ব্যাপারে আপনি নাকি বেশ অভিজ্ঞ। 

পোয়ারো বুঝতে পারে, এটা চাল'সের একট চালাকি । কারণ 
মেরীর সঙ্গে কথা বলতে হন্ল একটু নির্জনতা প্রয়োজন। তাই সে 
কৌশল করে তাকে এধানে পাঠিয়ে দিয়েছে । আর এ ব্যাপারে তো! 
ছ" বন্ধুর মধ্যে আগে ভাগেই কথাবার্তা হয়ে আছে । 

অভিজ্ঞ ঠিক নয়, তবে একটু আধটু বলতে পারি আর কি, 
বলে পোয়ারো সত্যি মিথ্যে বলে একটা দাড় করিয়ে দেয়। তারপ্মই 
পোয়ারো একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাবে, এখনিই কাজের কথাটা 
সেরে নেওয়া দরকার ! নইলে এরপর আর বেশী সময় পাওয়া! যাবে 
না। | 

তাই পোয়ারো। বলে। মিন মেরী, সেদিনের কথাট। সম্বন্ধে কিছু 
ভেবেছেন? 

_কোন কথাটা বলুন তো? মেরী জানতে চায় বর্দিও সে ধেশ 
ালো করে জানতো পোয়াবরে! তাকে এ কথাটা জিজ্জেস করবে ।, 

_সেই এস. ও. এস. সম্বন্ধে । 

--না। 

--তবে এ কথা ঠিক যে, কথাটা আপনিই লিখেছিলেন 1. 
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-্্যা। 
--কিস্ত কেন লিখতে গেলেন ? 

--তা তো জানি না। আমার সব সময়ই মনে হচ্ছে কিছু 
একটা ঘটবে । 

__কি ঘটতে পারে বলে আপনার ধারণা ? 

_ তাতো ঠিক বলতে পারছি না। 

--তবে একথাট। কেন মনে হচ্ছে, আর কবে থেকেই বা? 

--তা ধরুণ' প্রায় বছর খানেক ধরে। 

--তখন থেকে কি দেখে আসছেন '? 

_-মানে মানুষের মনে কখনে। হঠাৎই একটণ কথা মনে হয় না 
সেই রকম আর কি! 

--ও' মানে সঠিক কারণট? খু'জে পাচ্ছেন না? 

-না। 

--এ ব্যাপারে আপনাকে কেউ কোন রকম ইঙ্গিত 
দিয়েছে? 

--না। 

__তাহুলে একবারে হঠাংই ভাবতে লাগলেন ? 

-হ্যা। তবে আজ থেকে বছর খানেক আগে বাবা আমায় 
এক ভদ্রলোকের বাড়ি নিয়ে গেছিলেন। 

কেন" 

--তাতে। জানি না। 

--ওখানে গিয়ে আপনার বাব কি করলেন ? 

_-আমায় সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । 

--দিয়ে কি বললেন? 

_কিছুই বললেন ন1। মেরী আরো যোগ করে। উন" শুধু 
বাবা বললেন, তুমি এখন বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। 

-আচ্ছা সেই ভদ্রলোককে দেখতে কেমন ? 
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__মাথায় বিরাট টাক, রোগা লম্বা ধরণের, চেহারা, বয়স ষাটের 
ফাছে। | 

_ভদ্রলোক কি করেন বলে মনে হয়? 

--মনে হয় উকিল । 

_-কিসে বুঝলেন ? 

_-খনার সামনে একট] আইনের বই খোলা ছিল আর একটা 
ব্যাপার আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। 

_ কোন ব্যাপারট! ? 

-বাবা একই রাস্তায় বার কয়েক গাড়ি এদিক ওদিক ঘোরাবার 
পর সেই বাড়িতে নিয়ে গেলেন । 

--কেন? 

_জিচ্ছেন করতে বাব! বলেছেন, পথট। নাকি চিনতে অন্ুবিধা 
হচ্ছিল। 

__-সেই বাড়িটা এখন আপনি চিনতে পারবেন ? 

-না। 

কেন? 

_অচেনা রাস্তা তো। তার উপর এ ভাবে ঘোরাঘুরি করতে 
রাস্তাটা চিনতে পারিনি । 

--তবে বাবা ফেরার পথে অন্য রাস্তা ধরে এসেছিলেন। 

পোয়ারে! ভাবে, কেন ডিনসমেড একই রাস্তা কয়েকবার ঘোরার 
পর সেই বাড়িতে গেল। আর ফেরার পথেই বা অন্য রাস্তা দিয়ে কেন 
বাড়ি ফিরলো, এবং সেই লোকের কাছে মেরীর নিষে গিয়ে পরিচম 
করিয়ে দিয়ে তাকে কেন বৈঠকথানা ঘরে সরিয়ে দেওয়া! হলো! । সেই 
লোকটিই বা কে! আর তার সঙ্গে ডিনসমেডের সম্পর্কই বা! কি! 

তারপর পোেয়ারো বলেঃ আচ্ছা মিস মেরী তখন আপনার সঙ্গে 
গার কেউ ছিল কি? 

--না। 
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--ঠিক মনে করে বলছেন তো? 

শাহর | 

--আর সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে যাবার কথ! ফিস্ত ভাবলো? 
না, নাঃ তার কোন দরবার নেই । আমি সম্পুর্ণ নরম্যাল। 
_থাকলেই সব চেয়ে আমি খুশী হবে! । 

--আমার মধ্যে অন্বাভাবিকতা কিছু দেখছেন? 

না, নেহাৎ চালসের বন্ধু সাইক্রিয়াটিস্টের একজন ডাক্তার 


__মিঃ চা্লামকে আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবে । 

নিশ্চয়ই জানাবো । 

- এবার আপনাকে একটা কথ! জিজ্ছেন করবে।? 

--ও সিওর। পোয়ারো মাথা নাড়ে। 

_আপনি আমায় ওসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? 

_-আপনার মুখে এস, ও. এসের কথ! শুনে, আর চালমও 
মাপনার ব্যাপারে উদবিগ্ন প্রকাশ করায়'****৭ 

-আচ্ছা, আচ্ছা । 

- আশ! করি আজকের আলোচনাট1 গোপনই থাকবে । 

_-আপনি বললে নিশ্চয়ই | 

রাখলে খুশী হবে । 

_-তাই হবে। 

ধন্যবাদ | 

মিঃ চার্লস বলছিলেন, আপনার নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় কফি 
প্রয়োজন, আমি আপনার জন্য কফি নিয়ে আলি । 

পোয়ারো মেরীকে সায় জানিয়ে ভাবে, এর মধ্যেও চার্লসের 
কোন একটা চাল রয়েছে । হয়তো! এখনই শার্লট কফি হাতে 
বাগানে হাজির হবে। আর হলোও তাই । 
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হঠাৎ শার্লট বাগানে প্রবেশ করতে দেখে পোয়ারো তার 
দিকে এগিয়ে যায়। সেই সঙ্গে মুখটা! সে হাসিতে ভরিয়ে তুলতে 
ভুলে যায় না। 

শার্লটের হাতে ধূমায়িত কফির কাপ। তা দেখে পোয়ারো৷ ভাবে 
চালস দিনকে দিন বেশ চালাক হুয়ে উঠেছে । না, বাড়ি গিয়ে ওকে 
এক বোতল স্যাম্পন খাওয়াতে হবে। 

-আর মিস শালেট। পোয়ারো মুখখান। শিশুর মত করে 
শালটের কাছে এগিয়ে আসে । আপনি আবার কষ্ট করে কেন কফি 
নিয়ে এলেন | 

--কষ্টের এতে কিছুই নেই, শার্লট মিষ্টি করে হেসে কাপটা 
পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দেয়, আর আপনি হলেন গিয়ে আমাদের 
অতিথি। এবং আপনার বন্ধুর মুখে শুনলান, আপনার ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
ককি প্রয়োজন । 

-+হ্যা, একট! বাজে অভ্যোপস করে বসে আছি। 

_তাতে লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। 

ধন্যবাদ ! 

-আপনার বুট! ভারি চমৎকার । আর আপনাকে মানিয়েছেও 
দারুণ | নজর কেড়ে নেবার পক্ষে বথেষ্ট। 

--তবে এখন আমায় কিন্তু একট] কথা বলতে হয় । 

_ বলবেন বই কি! 

--এ মুহুর্তে আপনাকে বনদেবীর মত লাগছে। 

-না। না। শালট খুশী। 

_. পোয়ারো কফিতে চুমুক দিয়ে শার্লটের চুলের দিকে 
তাকায়। ধুসর রঙের চুল। কীধ ছাপিয়ে নিচের দিকে নেমে 
এসেছে। 

তারপর পোয়ারে! বলে, আপনার চুল কিন্তু ভারি স্থন্দর | 

--আর সুন্দর কি । 
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আজ কাল এত লম্বা চুল দেখাই যায় না । সবাই ওর তরে 
ঝামেল! এড়িয়ে যায়। 

_ আমারও মাঝে মধ্যে বিরক্ত ধরে যায়। সামলাতে বড় কই 
হয়। একটু অযত্ু হলেই জটা বেঁধে যায়। গেলে একট! দারুন 
বষ্টের ব্যাপার । 

_ তাই বলে ষেন আবার কেটে ফেলবেন না। 

_নাঁ, তা ঠিক আবার চাই ন1। 

__বড় চুলের সৌন্দর্ই আলাদ!। 

_মাও সেই কথা বলেন । 

- আমার একট] ইচ্ছের কথা বলবো । 

_বঙ্গুন। 

কিছু 'মনে করবেন না তো। 

_-উদ্ছ*। 

_-আপনার চুলে একটু হাত বোলতে ইচ্ছে করে । এমন রেশম 
কোমল চুল বড় একটা দেখা যায় না। যাকে বলে রেশম কোমল। 

__ ইদানীং চুলে তে। তেমন বন্ধই নিতে পারি না, শার্লট এড়িয়ে 
যেতে চায়। 

__ তবু একটু-**% পোয়ারো শার্লটকে আচমকা কাছে টানে 
এবং টানটা এমনভাবে দিল যাতে একটা ব্যাপার “ঘটে গেল। 


-_-বলুন। 
--এ কি আপনার ফল্স হেয়ার? 
_কই নাতো! শার্লট চমকে ওঠে। 
- নিজেই দেখুন । 
শালর্টের মাথার চুলের ক্লিপ আচমকা টানে খুলে গেছে। তা 
সঙ্গে সঙ্গে সে ঠিক করতে করতে বলে। আমি ভিতরে বাই। 
_ উন” পোয়ারোর বাহু ডোরে শার্লট বন্দী। শার্লট আমার 
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কাছে সত্যি কথা বলো । 

--আমি ইচ্ছে করেই এমন চুল ব্যবহার করি ।॥ 

-আমি বিশ্বা করি না। 

বিশ্বাস না করার কি আছে। 

-আছে বইকি& 

- আপনি বিশ্বাস করুণ। 

_ আমি বিশ্বাস করতে পারছি লা। সেকথা! তো প্রথমেই 
আপনাকে বলেছি । 

_-আপনি কে? শার্লট সন্ধিপ্ধ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকায় | 


--আমি চার্লসের বন্ধু। 

_্থ্যাঃ তা হতে গারেন। কিন্তু আপনার প্রকৃত পরিচয় কি? 
মানুষ । 

_সেতো আমর! সবাই । আপনার সত্যি পরিচয় কি? 
_-একছন প্রফেসার। 


আমি বিশ্বাস করি না। : 
--শার্লট ! আমি তোমায় ভালবাসি বলে পোয়ারো শালটকে 


_-এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। এবার শার্লট, বলে তোমার 
এমন সুন্দর সোনালী চুল থাক! সত্বেও কেন এমন ধুসর চুলের পরচুলা 
পরে থাকে৷ 

-থাকতে বাধ্য হয়েছি । 

-_কিন্ত কেন? 

--এ ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই বলে। 

_-কেন আমি সেই কথা তে! তোমার কাছে জানতে চাইছি। 

রাস্তায় বেরুলে সবাই একই প্রন্থ করতো! । শেষে মায়ের 
কথা মত। 


, _-কিস্ত তোমার মায়ের চুল তো সোনালী নয় । 

-তা ঠিকই । 

_-তাহলে? তোমার বাবা, মা, ভাই বোনের কারুর তো! 
দোনালী চুল নয়। তবে তোমার মায়ের মুখের সঙ্গে তোমার বেশ 
মিল আছে। 

_স্যা, তাই তে৷ ছোট বেল! থেকে দেখে আসছি । 

_ আচ্ছা, এ পরচুলা কতর্দিন ধরে ব্যবহার করে আসছো? 

_তা ধরুন বছর পাঁচেক হলে!। শার্লট একটু ভেবে বলে। 

_তোমার ক'টা পরচুলা আছে? 

ছুটে! । 

ক'দিন অন্তর একট! দোকানে দ্বিয়ে আসো? 

_-পনেরে! দিন অন্তর | 

-কোন 'দোকান থেকে এই পরচুলা কিনেছে! ! 

_'রোজী ড্রেসার্স থেকে। 

__সেটা কোথায় ? 

_-লারেন্স আযাভিনিয়্যুতে। 

__আচ্ছা, (তোমার ছোটবেলাকার কোন ঘটন! মনে আছে? 

_-না,ঃঠিক মনে করতে পারছিনা । তবে দশ বারো বছর 
বয়সের একটা ঘটনা -"."** 

এনা, তার কোন দরকার নেই। আচ্ছা, তোমার জ্ঞান হওয়া 
বয়স থেকে এখানে আছো? 

_-না। 

_-এর আগে কোথায় ছিলে? 

শার্লট র্জাসে'র আযাপার্টমেন্টের কথ! জানাতে পোয়ারো৷ বলে, 
সেট! তো ভাড়া বাড়ি ছিল তাই না? 

-হ্যা। 

_তুমি ইদানীং বাবার সঙ্গে কোথাও ঘুরতে গেয়েছিলে ? 
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-_ঘুরতে নিয়ে বাবে বাবার সে সময় কোথায়। 
--উইক-এণ্ডে? 
_তাও নয়। বাবা তখন তার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে 
নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন। 
--আর এস. ও. এসের. ব্যাপারে কিছু ভাবলে? 
--মানে? 
-মানে আমি বলতে চাইছি । হঠাৎ সেদিন ও কথাটা লিখতে 
গেলে কেন? কারণ কি? 
জানি না। একবারে হঠাৎ লিখে ফেলেছি। 
- আচ্ছা. আগের মত তোমার বাব! মাকে চিস্তিত দেখে! ? 
আর তুমি হঠাৎ গেলে আলোচনা থেমে বায়? 
_। 
__তুমি একটু সাবধানে চলবে । 
হঠাৎ এ কথ! বললেন? 
--তোমার ভালোর জন্যই । 
--আপনার কথ। শুনে আমার ভয় করছে । 


_ ভয়ের কিছু নেই। তবে বাবার সঙ্গে কোথাও গেলে সঙ্গে 
সঙ্গে আমায় জানাতে ভুলবে না। 


-আচ্ছা। আমি এখন ভেতরে যাই। 
শ্্এসো | 


মিসেস ডিনসমেডঃ আপনার সঙ্গে চেলে মেয়েদের কিন্তু খুব 
মিল আছে, পোয়ারেো বলে। 

মায়ের ছেলে মেয়ে তো! স্ুশান হাসে । 

--তবে জর্জ একটু ব্যতিক্রম । 

ও ওর বাবার মত দেখতে হয়েছে। 


--ই্যা, এ কথাটা তো। মনে হয়মি। আসলে ব্যাচিলার মানুষ 
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(তো.**১)। জর্জ ভবন্থ আপনার হ্বামীর মত দেখতে । একেবারে 
বেন তার মুখ বসানো ।' ্‌ 

_স্্যা, একথা অনেকেই বলে।. 

তবে মিস শার্লট আপনার মুখ পেলেও চুলের রং কিন্তু পায় 
'নি পোয়ারো স্পষ্ট লক্ষ্য করলো, চুলের কথা বলতে গিয়ে শ্ুশান 
কেঁপে উঠলো না। এবং মুখটা বেশ স্বাভাবিক রয়েছে । ফলে 
মুখে ভাজ পড়লো না। 

কথাটা বলেই আবার পেয়ারে৷ ভাবে, স্থশান বথেষ্ট চালাক চতুর 
মহিল] | তার ইঙ্গিতট। ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছে । 'এতে সে শার্লটের 
উপর রেগে যেতে পারে । এবং নির্যাতন করা ও অসম্ভব নয়। কিন্ত 
পোয়ারে। ভাবছে, সোনালী চুল অনেকেরই থাকে তা ঢাকবার জদ্য 
কেন শাল"ট ধূসর চুল ব্যবহার করতে শুরু করলো । এবং তাকে কি 
করতে বাধ্য করালো স্থশান। শুধু কি লোকের হাত থেকে রেহাই 
পাবার জন্য ? না! এর পিছনে অন্য কোন রহস্ত লুকিয়ে আছে। 
তারপর হঠাৎই পোয়ারোর একট] কথা মনে পড়ে । তবে কি শার্লট 
স্থশানের মেয়ে নয়। কিন্তু কিছু “তো৷ মিল রয়েছে, তা! থাক। 
ডিনসমেডের কি আগের পক্ষের স্ত্রীর মেয়ে? তাহলে শান কি 
ভিনসমেডের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী? 

--হুঠাৎ একট! কথা ভেবে পোয়ারো বলে, অর্জের বয়স কত 
হলো? 

পনেরো । 

-মিস মেরীর? 

_প্রায় আঠারে! হাত চলেছে । 

আর শালটের ? 

--সতেরো। 

--আমি কিন্তু শার্লটকে বড় ভেবেছি । পোয়ারো। কথটা ইচ্ছে- 
করেই বললো । 
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স্থ্যা, এ কথাটা কেউ কেউ বলে বটে। 

সত্যি, মেয়েদের বয়স বোঝা বায় না। ওহ্্যা ভালো কথা” 
আপনাকে একটা অন্থুরোধ করবো । 

-_-তা কথাটা! কি? 

_ আমি যে কলেজে প্রফেসারী করি, সেই কলেজেরই একটি, 
অল্প বয়েসী বেয়ার আছে । একবারে টস্পোরারী কাজ করতো । 
এসব আমি কিছুই জানতাম না। ও যার জায়গায় কাজে লেগেছিল 
সে জয়েন করতে ওর চাকরি গেছে । তখন ওর যে কি কানন! । 

পোয়ারো কথার মাঝে স্থশাসনের ভাবসাব লক্ষ্য করে । তারপর 
বলে এই ছেলেটিকে যদি আপনি রাখেন । 

এরপর পোয়ারো বলে, আপনার তো কাজের কোন ছেলে বা 
মেয়ে নেই। 

_-না। 

--তাই আপনি বদি তাকে রাখেন। 

_ হ্থ্যা, রাখতে অন্থুবিধে নেই । তবে মাইনে কিন্তু বেশী দিতে 
পারবো না । আজকাল বাজারের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। 

হ্যা, হ্যা। তার জন্য অস্থবিধে হবে না। ওর একটা গতি 
হলেই বাঁচি। ও আবার আমায় দারুণ ভাবে ধরেছে । আর আমাব 
এবং চাল'সের বাড়িতে কাজের লোক না থাকলে আপনাকে আদৌ 
বিরক্ত করতাম না। 

-_ঠিক আছে। 

"কবে পাঠিয়ে দেবো ? 

--সামনের সপ্তাহে । 

- আপনাকে অনেক ধন্যবাদ । আপনি আমায় একট1 বিরাট- 
চিন্তার হাত থেকে বাচালেন। 

কি আর আপনার জন্থা করতে পেরেছি । আর আমাদের 
সাধ্যও বা কি। 
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_-যা করেছেন এই যথেষ্ট। 

ত। ছেলেটির বয়স কত? 

_বিলো টুয়েন্টি। 

_-ঠিক আছে। 

__তাহলে সামনের সপ্তাহে পাঠিয়ে দিচ্ছি । 
আচ্ছা । 


মিঃ ডিনসমেড, একদিন কিন্তু আমার বাড়িতে ওরের সবাইকে 
নিয়ে যেতে হবে। পোয়ারে ডিনসমেডকে অনুরোধ জানায়। 

ওদিকে চালদ তাঁর কর্তব্যে অবিচল। মে পোয়ারোর পূর্ব 
নির্দেশ অনুযায়ী তাকে একা সবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে 
দিচ্ছে। 

_কিন্তু আমার যে একবারে সময় হয় নী। ডভিনসমেভ জানায় । 
ব্যবসা নিয়ে একেবারে ফেঁমে গেছি। তার উপর আবার একার 
ব্যবসা তো। 

_-তবুষে কোন একদিন, আর উইক-এগ্ড তো আমি সম্পূর্ণ ফ্রি 
থাকি। 

চেষ্টা করবো। 

--আপনি ওদের নিয়ে তো বের হন ? 

--না। বললাম যে একবারে সময় হয় না। বছর কয়েকের 
মধ্যে ওদের নিয়ে কোথাও বের হইনে। 

তবু আমার জন্য একটি বার চেষ্টা কঃবেন। বলেই পোয়ারো 
ভাবে মেরী বলেছিল, বছর খানেক আগে বাবা তাকে এক ল' 
ইয়ারের বাড়ি নিয়ে গেয়েছিল এবং সে বাড়ি যেতে একই রাস্তায় 
বাব কয়েক ঘুরিয়েছিল আর ফেরার পথে অন্য রাস্তা ব্যবহার 
করেছিল'। কিন্ত কেন? 

---আচ্ছা, আচ্ছা। 
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ষোল 


এখন সকাল সাড়ে দশট] এবং স্থান হলে! গিয়ে রজারের বৈঠক- 
খানা আর উপস্থিত রয়েছে পোয়ারো এবং গৃহম্বামী রজার । সামান্য 
ছ'চারটে কথার পর রজার একটু সন্ধিপ্ধ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে 
তাকিয়ে বলে। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নামটাই জান! হলো না। 

পোয়ারে! খুব দহজ ভাবে জবাব দেয়, বিশি জোন্স। 

ধন্যবাদ ! 

আপনার পরিচয়টা ! 

_আমি ইনকামট্যাক্স থেকে আসছি। 

_ইস। একথা আগে বলবেন তো। রজার বেশ ভীত হয়ে 
পড়ে। তার উপর মে এমনিতেই একটু ভীতু ধরণের মান্ুষ। 
পোয়ারোর পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়! তো৷ দূরের কথা সে শকে 
খাতির করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 

রক্জার হেসে বলে, স্যার, প1নীয় না গ্রম কিছু ব্যবস্থা করতে 
বলবো । 

মিঃ রজার তার কোন দরকার নেই । 

-_স্যার, সে কথা বললে কি হয়? 

__মিঃ রজার, আপনি আদৌ ব্যস্ত হবেন না। তাছাড়া, আমি 
বাড়ি থেকে একটু আগে ব্রেকফাস্ট” করে বেরিয়েছি। 

_-তবু স্তার কিছু। 

_ঠিক আছে, যাবার আগে-***ন আচ্ছা আপনার এ বাড়ি 
কত দিনের ? 

সে স্যার, সাট সত্তর বছর তো হবেই । 

_-এক তলাটা পুরো! তো ভাড়া, তাই না? 
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-্্যা। 

--আর দোতালাটাও তো তাই? 

--ম্যার হলে কি হবে! দোকানের ভাড়া তে নামে মাত্র । 

_কিস্ত আযাপার্টমেন্টের ভাড়া তো ভালোই। 

_স্যার, পুরনো ভাড়াটে । ভালো কি আর কখনো হয়! 

--উন্”। এভাড়া তো আপনি বছর তিনেক হল বসিয়েছেন । 

স্যার, এঁ তা হলেও ভাড়া বেশী নয়। 

কিন্ত কমও নয়। এটা পোয়ারে নির্দিষ্ট আপোটমেন্ট গিয়ে 
ভাড়াটের কাছ থেকে নিজের পরিচয় ছ্বানিয়ে জেনে এসেছে । এবং 
পরিচয়ট। গোপন বাধতে বার বার অনুরোধ করেছে । এবং সে 
কথ! দিয়েছে রাখবে । 

-এ আর কি। 

_আপনি রিটান সাবমিট করেন ?। 

_স্যার, আয় বা কি যে করবো। 

_সে কথা বললে তে] আয়কর বিভাগ শুনবে না। 

__স্যার, একট] উপায় করে দিন। 

_ঠিক আছে। আপনাকে কাচাতে পারি এক শর্তে । 

স্যার | শর্তট বলুন । আমি এক কথায় সে শর্ত পালন করতে 
রাজি। অর্থাৎ রজার ভাবলো, তাকে কিছু খরচ করতে হবে । 

_মিং ডেনসমেডকে আপনি চেনেন? 

- স্যার চিনবো না! আমার এখানেই তো ছিলেন। এবার 
স্যারের কৃপা দৃষ্টি বুঝি." এ 

_স্থ্যা, ঠিক ধরেছেন । তা.কতদিন আগে ছিলেন? 

তা ধরুণ বছর পনেরো আগে হবে । 

-উনি চলে গেলেন কেন? 

তখন আমার ছেলের এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসার কথাছিল। 
সে কথা বলে তাকে প্রায়ই চাপ দিলাম। তারপর ই." 
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--এরপর উনি ছেড়ে দিলেন । 

-্্যা ও 

-বেস ভালো লোক বলতে হবে। 

_্থ্যা স্যার । 

--তখন তার আয় কেমন ছিল ? 

_কোন রকম। 

এ কথা বলছেন কেন। 
--মানে তখন তার ব্যবসা ভাটার দিকে চলছিল । 
--তা কি করে হবে। 

-কেন স্যার? 

তিনি 'তখন বাড়ি কিনে কি করে চলে গেলেন ! 
--গেলেন তো । 

কোথায় ? 

- গ্রীন উডে | 

_- আপনি সেখানে গেয়েছিলেন ? 

-না স্যার। ৃ 
আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেড ষধন এখান থেকে যান তখন তা 

সংসারে ক'জন লোক ছিল? 

-স্চার জন। 

স্কেকে? 

--তিনি, তার স্ত্রী এবং তার এক ছেলে ও মেয়ে। 
--এক ছেলে এক মেয়ে ! 

_হ্্যা। 

--আপনি ঠিক মনে করে বলছেন তো? 

স্স্হ্যা। 

সভার ছেলের নাম কি? 

স্তখন ছিল জর্তা। 
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বয়স ছিল কত! 

স্দেড়। 

আর মেয়ের? 

_7ঁতন। 

-তার নাম আপনার মনে আছে কি? 

__না। 

--কেন? 

ওর নির্দিষ্ট কোন নাম ছিল না। 

_আচ্ছা। ওদের এর মাঝে আর কোন সন্তান হয়েছিল কি? 

_না। তেমন তো কিছু শুনি নি। 

- আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেড অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে জড়িতে 
পড়েছিলেন কি! 

_-না, হলে কি আমি জানতাম না ! 

_-তখন তাহলে এ ছাড় তাদের আর কোন সম্ভান ছিলে! 
না তো। 

--না স্যার । 

_কোন মেয়েকে কি ভারা আশ্রিত হিসেবে রেখেছিলেন কি? 

-আশ্রিতা? না। 

মেরী বলে কি কোন মেয়ে তাদের কাছে ছিলো? 

--উত্তা। 

- আচ্ছা, উইক-এগ্ডে মিঃ ডিনসমেড কি করতেন? 

স্বাড়িতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন । তবে কখনো সখনো 
এক আধ ঘণ্টার জন্য ছেলে মেয়েদের নিয়ে বেরুতেন। 

স্তখন তাদের সঙ্গে কোন অন্য মহিলা থাকতো৷ কি? 

স্্লা। 

স্পমিঃ ডিমসমেড কখনো! অন্যত্র গিয়ে থাকতেন কি? 

সমানে তো৷ পড়ে না। লোকটা! শুধু ব্যবসা! আর বাড়ি নিয়ে 
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থাকতো । এ ছাড়া অন্য কিছু যেন জানতো না। 

- আচ্ছা, মিঃ ডিনসমেডের কি দ্বিতীয় পক্ষ ছিল। 

»দ্বিতীয় পক্ষ ? না, না! এক সংসার চালাতে গিয়ে সে রীতি 
মতন হিমমিস খাচ্ছিল তার আবার দ্বিতীয় বার বিয়ে । 

_-তবু মানুষ করে । 

--ও সে ধরণের মানুষ ছিল না। 

আচ্ছা, এখানে থাকাকালীন মিঃ ডিনসমেডের এখানে কার 
ধাতায়াত বেশী ছিল। 

একমাত্র রবার্ট বলে ওর এক বন্ধু আদতো। 

রবার্ট? এছাড়া আর কেউ? 

-না। তেমন তে! কাউকে দেখিনি । 

_-রবাট” থাকে কোথায় ? 

__-ওর মুখেই শুনেছিলাম ভিক্টোরিয়া টগ্লিনাপে থাকে । 

_-কত নম্বর তা জানেন ? 

-উন্ত'। সে আর বেঁচে নেই। 

_-তার কি হয়েছিল ? 

-ট্রেন আকাসডেন্টে মারা যায়। 

-কেমন করে আাকসিডেণ্ট হয়? 

তা ঠিক মনে নেই। 

ভদ্রলোক কিসে কাজ করতেন? 

ব্যাঙ্কে । 

-পেশা আলাদা । অথচ ছু'ঞনে বন্ধু ছিল? 

-হ্যা, কলেজে এক সঙ্গে পড়তো নাকি । 

ও । আচ্ছা, মিঃ রবার্ট মারা যাবার পর তার সংসারে আর কে 
কে ছিলেন? 
- তা ঠিক জানি ন1। 
-আপনার বাড়ির আশে পাশে কোন ল'ইয়ার থাকেন? 
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-না। ধারে কাছে কেউ নেই। তবে একজন পাবলিক 
প্রসিকিউটার আছেন । 

-তার কোন ল"ইয়ার বন্ধু তার বাড়ি কিংবা অফিসে আসতো 
কিনা জানেন? 

--বলতে পারবো না। 

_ঠিক আছে আমি চলি। 

আচ্ছা । 
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অতেরে। 


এখন সময় সকাল দশটা । পোয়ারো ছেনেসের অঠাপাট মেণ্টের 
সামনে দাড়িয়ে । তারপর চারদ্রিকট। একটু ভালো করে দেখে নিয়ে 
সে কোলিং বেপ্টা পু করে। 

কোন সাড়া শব্দ নেই, বেলট1 অন্ধকারের মাঝে একবার 
চিৎকার করেই যেন আবার হারিয়ে গেল। 

পোয়ারে। আবার বেল বাজায় । এরপর মিনিট খানেক অপেক্ষা 
করার পর হেনেল এসে দরজা খুলে দেয় । 

পোয়ারে। হেনেসের দিকে তাকায় । বয়স পঁচাত্তর? চিয়াত্তর হবে 
বয়সের ভারে সামনের দ্বিকে ঝুকে পড়েছে। লম্বা ধরনের শীর্ণ 
চেহারাঁ। চোখে মোটা! কাচের চশমা । মাথায় চুল প্রায় নেই 
বললেই চলে; আর বে ক' গাছ্ছা আছে তা শনের মত এদ্রিক ওনিক 
যুলছে। 

গুড মনিং ! 

গুড মনসিং হেসেন পোয়ারোর দিকে তাকার। 

_আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। 

সআন্ুন। ভেতরে আন্মন । 

-তারপর পোয়ারোকে একট জীর্ণ বৈঠকথান। ঘরে বসতে 
ছেসেন বলে, আপনার পরিচয়ট! জানতে পারলে খুশী হোতাম । 

- আপনার উপরের আযাপার্টমেন্টে ষে মিঃ রবার্ট থাকতেন আমি 
তারই বন্ধু, পোয়ারো জানতো, তাকে প্রথমেই এই রকম একটা 
কথার মুখোমুখি হতে হবে । ভাই সে কথাটা! আগে ভাগেই ঠিক করে 
রেখেছিল। 


১৩০ 


-মিঃ রবার্ট তে। আর বেঁচে নেই, হেনেস আহত কণ্ঠে জবাব 
দেয়। 

_স্্যা, এসে তাই শুনলাম, পোয়ারোকে কিছুট] বিমর্ষ দেখাতে 
থাকে যেন রবার্টের শোকে সে মর্মাহত। মাঝে দশ বারো বছর 
ওর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পারিনি । 

বাইরে ছিলেন বুঝি" র 

_স্্যা। আচ্ছা, রবার্টের মৃত্যু কি ভাবে হয় 1 | 

-_ রেলওয়ে আকমিডেণ্টে, বলে হেনেস স্টেশনের নামটি জানায় 

--ওখানকার স্থানীয় পুপিশ কি বলেছে? 

_বলেছে, আকমিডেন্টেই মারা গেছে। 

_ভেরি স্যাড ॥ 

সত্যি, বড় ভালো মানুষ ছিলেন। 

-ওর স্ত্রী? 

- আপনি দেখছি ও অনেক খবরই জানেন না। 

_আসলে বাইরে ছিলাম তো। * 

-ওর স্ত্রী উনি বেঁচে থাকতেই মারা যান । 

--ও 1 ওদের কোন সন্তান ছিল বা আছে? 
 স্থ্যা এবং একটিই? 

--সে ছেলে না মেয়ে? 

_মেয়ে।, 

মেয়ে? আপনি ঠিক জানেন তো? পোয়ারোকে এ মৃহ্র্তে 
কিছুটা! উত্তোঞ্জিত দেখাতে থাকে । 

_স্থ্যা। 

স*তবু একটু ভেবে বলুন। কারণ ওর উপরে অনেক কিছু নির্ভর 
করেছে। তাই আপনাকে একথা বললাম । 

-জামি ভালে। করে ভেবেই তবে একথা বলছি, আর ঘটনাটাতো. 
বলতে গেলে সেদিনের । হট করে তো আর ভুলে বাওয়! যায় না! 
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--মচ্ছা, 'আচ্ছ! । আর রবার্ট খন মারা যায় তখন সেই চেয়ের 
বয়স কত ছিল? 

প্রায় বছর তিনেকের কাছে। 

--তার নাম জানেন! 

_নাম? হেনেস চিন্ত। করতে থাকে । তারপর চিন্তিত মুখে 
মাথ! নেড়ে বলে । না, ঠিক মনে করতে পারছিন1। 

তারপর আবার হেনেস বলে হ্যা, এবার একটু মনে পড়েছে। 
তখন ওর তো একট] নাম ছিল? ওর মা ওর নামে ডাকতো । ওর 
বাবার আবার পে নাম পছন্দ হতো না। আর চাকর জ্োন্স সব 
অদ্ূতে অদ্ভুত নামে ডাকতো । 

তবু তার মধ্যে একই নাম বলতে পারলে ভালে হতে।। 

বুদ্ধ হয়েছি তো।। স্মরণ শক্তি অনেক কমে গেছে। সবঞ্জিনিষ 
এখন আর ঠিক ঠিক করে মনে রাখতে পারি না। 

আচ্ছা, সে মেয়ের নাম কি শাল'ট ছিল? 

_শাললট? হ্যা, হলেও হতে পারে । উঃ মনট] ষে কি হয়েছে 
না! আবার নাও হতে পারে। 

--মেরী হতে পারে কি? মিঃ হেনেম আপনার এই জবাবের 
উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। 

--ভাহলে তো! বেশ ভেবে চিন্তে বলতে হয় কিন্তু কিছুই ঘে মনে 


করতে পারছি না। 
__ আচ্ছা রবার্টের স্ত্রী মারা যেতে দেই সৈয়ৈকে কে দেখাশুনো 


করতো? 
-_ মিং রবাটের চাকর এবং তার নাম জোন্স। 
--না তবে জোন্স ছাড়া একজন শিক্ষয়ত্রী নিয়মিত মেয়েকে 


পড়াতে আঙগতো। 
--শিক্ষয়ত্ত্রী? পোয়ারো বলেই মনের মাঝে অনেক কথা তার 


আনাগোনা করতে থাকে। 
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-ঙ্যা | 

-তার নাম কি আপনার মনে আছে? পোয়ারো৷ একটু বু'কে 
হেনেসের দিকে তাকায় । 

_স্থ্যা। জুলিয়েট । তখন ভারি মিষ্টি দেখতে ছিল। প্রায়ই 
এসে আমাদের খোজ খবর নিত। আর আমায় মাঝে মধ্যে কাঙ্গেও 
সাহায্য করতো । 

--মিস না মিসেস? মানে আমি বলতে চাইছি যখন সে 
রবার্টের মেয়েকে পড়াতে। তখন সে মিস না মিসেস ছিল। 

--মিস ছিল। 

_তার সঙ্গে রবারটের কি কোন রকম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ? 
কথাটা পোয়ারে৷ বলেই তীক্ষ দৃষ্টিতে হেনেসের দিকে তাকিয়ে তাকে 
জরিপ করতে থাকে। 

অনেকে সেই রকম বলতো!। এরকম যে কিছু কিছু কথ! 
আমার কানে যে তখন আসেনি তা নয়। 

_তবে আপনার কি মনে হতো? 

_-ওট1 একটা বাজে রটন1। তাই আমি ততট। কান দিলাম 
না। আর সত্যি কথা বলতে কি, তখন মিঃ রবার্ট” যদি তাকে বিয়ে 
করতো। তাহলে আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হোতাম। কারণ তখন 
মিঃ রবার্টের বয়সই বা কত! আর ওর মতন সঙ্জন ব্যক্তি হয় না। 

_মিদ জুলিয়েট কোথায় থাকেন তা! জানেন? পোয়ারো 
আবার একটা প্রন্ন হেনেসের দিকে ছুড়ে দেয় । 

শুনেছিলাম তে। ধারে কাছেই থাকে, বলেই হেনেস ভাবে 
ওর কি প্রশ্নের শেষ নেই! একের পর এক করে চজ্ছে। তারপর 
হেনেস আবার বলে, এতদ্দিন পরে জুপিয়েটের কি খবর পাবেন । 

_ হ্যা, ঠিকই বলেছেন । বিয়ে করে হয়তো জন্যত্র চলে গেছে। 
এরপর পোয়ারো৷ ফের বলে, আচ্ছা, রবার্ট এবং তার স্ত্রী মারা যেতে 
তাদের মেয়ের কি হালো। 
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-মিঃ রবার্ট মারা ধেতে তার এক বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ 
ডিনমমেড সেই মেয়ের ভার নিতে চাইলেন । 

--তবেই বুঝি জোন্স মেয়েটিকে দেয়। 

-না। 

-তবে? 

_ প্রথমটা সে বলেছিল মেয়েকে দেবে এবং সেই মত তাকে 
আসতেও বলে। তারপর মিঃ ডিনসমেভ এসে শোনেন, জোন্স 
মেয়ে নিয়ে উধাও । সেই সঙ্গে আপাটমেপ্ট এবং ফানিচারও বেচে 
দিয়েছে। 

--কোথায় গেছে বলে আপনি কিছু জানেন? পোয়ারে! ভাবে । 
এই জোন্সের দেখা পেলে সঠিক খবরাখবর পাওয়! যাবে । 

--না। কি জানা যায়নি। মিঃ ডিনসমেড অনেক খোজা- 
খোজি করেছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। 

_ আচ্ছা, এ মিঃ ডিনসমেড ভদ্রলোক বুঝি প্রায় রবার্টের কাছে 
আদসতো? 

হ্যা। 

-_শুধু কি বন্ধুত্বের খাতিরে, ন1 অন্য কিছু-*" 

--শুনেছিলাম, হ'জনে কলেজে এক সঙ্গে পরতেন । আমার সঙ্গে 
আলাপ করিয়ে দিয়েও সেই কথা ই মিঃ রবার্ট বলেছিলেন। হয়তো 


সেই সুবাদেই...! 

-মাচ্ছা, রবাট” মারা বাবার কত দিন পরে জোন্স আযাপার্টমেপ্ট 
বেচে উধাও হয়। 

--তা ধরুন, দিন দশ পনেরো হবে । হয়তো! আমার হিসেবের 
মধ্যে ছু' চার দিন কম বেশী হতে পারে। 


»”৩, ওদিকে পোয়ারে। রজারের কাছে খোঞ্জ খবর নিয়ে জেনেছে 
ডিনসমেড তার বাড়ি ছেড়েছে রবাট” মারা যাবার বছর দেড়েক পরে 
এবং সে -কথা ডিনসমেডের সঙ্গেও মিলেছে । তারপর পোয়ারে। 
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বলে, জোন্স মেয়ে নিয়ে পালিয়ে বেতে মিঃ ডিনসমেড কি স্থানীয় 
থানায় ভায়েরী করেছিলেন । 

-'এত শত আজ আর মনে নেই। 

--আচ্ছা, জোন্স বার কাছে আযাপাট মেপ্টট1 বেচেছে সেআছে। 
না হাত বদদলিয়েছে । 

না, আছেন । তবে এখন গেলে তার দেখা পাবেন না। তার 
ব্রীর নঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। 

ধন্যবাদ | উঠি। 

_আ্ুন। 
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আঠারে। 


পোয়ারে! নিদিষ্ট আাপাটমেন্টে লক করতে বলতে গেলে সঙ্গে 
সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে টি. ভির জোরালো শব্দ 
ভেসে আসছে। 

যে দরজা! খুলে দাড়িয়েছে সে একজন মহিল1। বয়স প্রায় 
পঞ্চাশের কাছে । ভারি ধরনের চেহারা । চোখে চশমা । মাথায় 
এক রাশ সাদা পাক চুলের বাশ । 

গুড মনিং | 

--গুড মনিং ! 

-আপনি নিশ্চয়ই মিসেস ম্যাকডোনাল্ড ? 

_হ্্যা। 

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বাড়িতে আছেন? 

_না। 

তাহলে আপনাকে একটু বিরক্ত করবো! । 

--ভেতরে আম্থন | 

ঘরটা ঠিক বৈঠকখানা নয়। গোটা ছয়েক চেয়ার পাতা 
থাকেলও অন্য টুকি টাকি অনেক জিনিস পত্তর রয়েছে। 

-আগে আমার পরিচয়ট! দিই, পোয়ারো হাতলবিহীন চেয়ারে 
বসতে বসতে আর একটা মিথ্যে কথা বললে! ৷ তারপর সামনে বসা 
মহিলার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো। আবার বলে, আপনারা এ ফ্্যাটটা 
কার কাছ থেকে কিনেছেন ? 

-_'জোন্দের কাছ থেকে কিনেছি । 

-জোন্স তো রবাটের চাকর ছিল তাই না? কথাট! বলেই 
পোয়ারো মিসস. ম্যাকডোনাল্ডকে জরিপ করতে থাকে । কথা বলতে 
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গিয়ে তার মুখে কোন ভাঞ্জ পড়ছে কিনা, অথব! তাকে অস্বাভাবিক 


দেখাচ্ছে কিনা। 
যা, মিসেস ম্যাকভোনাম্ড মাথা নেড়ে পোয়ারোর কথার 


জবাব দেয়। 

- লেখা পড়া কার সঙ্গে হয়েছে? বোধ হয় জোন্সের সঙ্গেই। 

-_ হু" । আমলে মিঃ রবার্টের আর তো! কেউ তখন ছিলেন না। 

- হ্যা, ঠিক বলেছেন) আর তখন তো! রবার্টের মেয়ে ব্গতে 
গেলে হৃধের শিশু। 

-হ্যা। গুটি গুটি পায়ে হাটতো। তবে দেখতে তখনই মেয়ে 
বীতিমতন সুন্দরী হয়ে উঠেছিল। 

-__সচ্ছ৷ জোন্স টাকাট! নিয়ে কি করলো কিছু জানেন? 

_না। তবে আমার মনে হয়? ও সম্ভবত দেশে চলে গেছে। 

সম্ভবত কেন বলেছেন। ও কি আপনাকে এ রকম কিছু 
কথা বলেছে। 

হ্যা আমাকে তাই বলেছে। 

ও । 

-মার আযপাটমেন্টটা বেচে দেবার জন্ম খুব তাড়াতাড়ি 
করছিল। কেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। 

-_৪ আপাটসেন্ট দেবার পর কি আপনাদের সঙ্গে আর দেখা 
করতে এসেছিল ? 

--লা। 

--কোন চিঠি পত্তর 

-না। তাও দেয়নি। 

--মাচ্ছ, সেই বাচ্চা মেয়ের নাম আপনার মনে আছে? 

_নাম? কথাটা উচ্চারণ করে মিসেস ম্যাকভোনান্ড নামটা 
ভাবতে থাকে । ' উদ্ধ' ঠিক মনে করতে পারছি না। কত দিনের 
কথা। এখন কি আর এসব মনে থাকে। 
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-শার্লট 1 

স্না। নাও অমন নাম নয়। তা আমার বেশ মনে আছে। 

_-মেরী 1 ৃ 

-স্থ্যা। ফুলের মত মিষ্টি মেয়ের এ নাম হতে পারে । আপনার 
ধারণাটা! হয়তো! ঠিক। 

--মিসেস ম্যাকভোনাল্ড, একটু মনে করে দেখুন তো, এঁ মেয়ের 
কোন চিহ্ন বা কাটা দাগ আছে কি না। যাতে চট করে এ মেয়ে 
বলে চেনা বায়। 

_ মি এর মধ্যে অনেক দিন পার হয়ে গেছে, মিসেস 
ম্যাকডোনান্ড হাসে । আর আমি এ বাচ্চাকে দেখেছি বলতে এক 
আধ বার। এবং আম বাচ্চার কাছে অপরিচিত বলে ও আমায় 
দেখ। দিয়েই বলতে এক লাফে পালিয়ে যেত। পোয়ারে! ভাবে 
ম্যাকডোনান্ডে কথার মধ্যে ঘথেষ্ট যুক্তি রয়েছে । তা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। তারপর সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ায়, চলি। 

- আপনাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারলাম না। এরপর 
মিসেস ম্যাকডোনাজ্ডের একটা! কথা মনে হয়। জিজ্রেস করে, 
আপনি এ মেয়ের ব্যাপারে এত সব কথা জিজ্ঞেদ করছেন 
কেন? | 
মানে *”* হঠাৎ এ ধরণের প্রশ্নে পোয়ারো৷ একটু থতমত 
খেয়ে যায় । কিন্ত এক মিমেষের ব্যাপারও নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে 
নিজেকে ম্বাভাবিক করে নিয়ে বলে, এ মেয়ের ব্যাপারে একটু খোজ 
খবর নিচ্ছিলাম আর কি। আসলে আমার ছেলে ওর সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়েছে । সে আর একটা মিথ্যে বললো! । . 

-ও,তাই বলুন। 

শচলি। 


পোয়ারে এখান থেকে বেরিয়ে কিছু ঘরকারী কাজ কর্ম ৫সতে 
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রবাটের বাড়ির কাছাকাছি একটা স্কুলে গেল। এখানকার হেড 
মিস্টেন মিসেস বার্জ তার বিশেষ পরিচিত । টু 

পোয়ারেো মিসেস বার্জের চেম্বারে হাজির হয় এবং তাকে একা! 
পেয়ে গেল। সে কি যেন একট কাজ করছিল। 

মিসেস বার্জের ভারিক্কি ধরণের চেহারা । মেদ বুল স্বাস্থ্য ( 
চোখে চশমা । বয়স পঞ্চাশের নিচে। 

পোয়ারোকে দেখা মাত্র মিসেস বার্জ বেল বাজিয়ে কফির কথা 
বলে হেসে তার দিকে তাকায়, হঠাৎ আমার স্কুলে কেন? 

_স্কুলট? একটু দেখতে এলাম । 

দেখতে? 

-হ্যা। 

_এ কথা বিশ্বাপ করি না। নিশ্চয়ই কোন মতলবে এসেছে 1 
আপনাকে দেখলেও আমার ভয় করে। কখন যে কোনটা! ধরে 
নাড়া দ্রিয়ে একটা কিছু বার করে বলবেন তার ঠিক নেই। 

_-মতলব একটা যে নেই তা নয়। 

_-তা সেটাকি? মিসেস বার্জে মিটি মিটি হাসে। 

--আপনার এক শিক্ষয়ত্রীর প্রেমে পড়েছি। 

প্রেম? তা আবার আপনার ক্ষেত্রেই । আদৌ বেশ্বাস 
করি না। 

_-মানে আপাতত কেউ নেই পরে তো হতে পারে।. 

--তাঁও হবে না। মিলেস বার্জ মাথা নাড়ে । আপনাকে চিনতে 
তো আমার বাকি নেই। এই করেই তো বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন । . 

- কোথায় কাটাতে পারছি ! এখনে। তো জীবনের অর্ধেক পড়ে 
রয়েছে । এ কথাটাতো৷ ঠিক। 

_তা তো ঠিকই। এবার দয়া করে কাজের কথাট! সেরে 
ফেলবেন নাকি। মিসেস বার্জ একটু তাড়া দেয়। 

--ব্যান্ত আছেন বুঝি? 
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ব্যাস্ত ঠিক নয়, আর আপনার ক্ষেত্র তো নয়ই, আদলে 
আপনার কথাট! না শোনা পর্যন্ত স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছি না। 
ভীষণ একটা অন্বস্তি বোধ করছি। ও 

ইতিমধ্যে কফি এলো। কফির কাপে চুমুক দিয়ে পোয়ারো বলে, 
আপনার এখানে কত বছর হলো। 

_কত বছর? বলেই মিদেস বার্জ ভাবে, কথাটার সঠিক উত্তর 
দিতে হবে, তাই সো একটু ভেবে বলে, তা ধরুণ, প্রায় বছর কুড়ি 
হবে। 

-স্থ্যা তা হবে। 

_মাপনার এখানে মিস জুলিয়েট নামে কোন মহিলা কাজ 
করতেন 1? কথাটা বলেই পোয়ারো আবার বলে, মানে বিষের 
আগে তার এ নাম ছিল। অবশ্য তারপর সে বিয়ে করেছে কি না 
আমি জানি না। এতদিনে হয়তো নিশ্চয়ই করেছে। 

_মিস জুলিয়েট? নামটা মিসেস বার্জ দারুণ ভাবে ভাবতে 
থাকে। আচ্ছা এট কি 'মনেক বছর আগের ঘটনা ? 

_হ্যা। 

_ না, ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে ইদানিং কালে ও নামে 
পারমানেণ্টলি কেউ নেই, তা আপনাকে আমি সাঠিক ভাবেই বলতে 
পারি। 

--টেম্পোরারী ? 

--ভাহলে একটু রেজিস্টারটা দেখে বলতে হবে। 

--তাই দেখুন, পোয়ারে! কফিতে চুমুক দেয়। আর ঘটনাটা! কিন্ত 
পুরোনো নয়। 

-কত দিনের? 

অন্তত বছর পনেরো তে] হবেই। 
--ও গড ! 
বাঃ এতদিনে পরে এলাম আপনাকে একটু খাতির করবো না]! 
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বলেই গোয়ারো হাসে। 

-_তবে আপনার জন্য কুড়ি পঁচিশ বছর ব্যাকেও যেতে রাজি 
আছি। অর্থাং অরাঞ্জি কিছুতেই নেই । 

_শুনে খুশী হোলাম, আর আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটাও 
তে। দারুণ দেখতে পাচ্ছি। 

-তা আর এর কাপ কফির চলবে? 

_স্থ্যা, একটু অপেক্ষা করতে হবে তা বুঝতে পারছি না। তাই 
শুধু মুখে বাসার চাইতে কফিই হাজার গুণে শ্রেয় । 

তারপর মিসেস বার্জের নির্দেশে একজন ফ্লার্ক তম্মতয্প করে 
খু'জেও ওনামের কাউকে বার করতে পারলো! না । এরপর পোয়ারে 
এখান থেকে বেরিয়ে আর একটা স্কুলে হাজির হয়। এম্কুলটার দৃঃত্ 
খুব একট] বেশী নয়। তবে এ স্কুলেই মিস জুলিয়েটের কোন হদিস 
মিললো । এখানে সে টেম্পোরারী কাজ করতো । এবং এর! ছ্ভুপি- 
গেটের নাম ঠিকানা! দিলে সে ভাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে 
আসে। 
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পোয়ারে। গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবে, এবার আর জুলিয়েটের 
সঙ্গে দেখ! করতে বেগ পেতে হবে না। সে হয়তো অনেক কিছুই 
জানো, আরো বিশেষ করে সে যখন শিক্ষয়ত্রী ছিল। 

ছুটির দিন গুলোতে জুলিয়েট হয়তো রবাটকে কাছে পেয়েছে। 
ছ'জনের কাছে হয়তে ঘনিষ্ট হয়েছে । তখন তাদের মাঝে হয়তো 
অনেক কথা হয়ে থাকবে । 

তার উপর তখন ছোট হিল খুব ছোট । ডখন তো মেয়ের নেটে 
কুদে বেড়ারার বয়ল। ফলে মেয়ের দিকে তখন হয়তো জুপিয়েটের 
ততট1 নজর দিতে হয়নি, সে সময়টা হয়তে! রবার্টকে ঘিরে 
কাটিয়েছে। 

তারপর পোয়ারে! ভাবে, রবার্টের আকপসিডেপ্ট হলো কেমন 
করে। ট্রেনে থাকাকালীন ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ, অথবা... এরপর 
তুর্ধটনার নান1 কারণ সে মনের মাঝে খু'জে বেড়াতে থাকে । 

পোয়ারে! ভাবে, না, এর পিছনে হয়তো] জুপিয়েটের কোন হাত 
নেই। তবে আবার থাকতেও পারে। মেয়েদের চরিত্র বোবা 
ভার। হয়তো জুলিয়েট রবার্টকে চেয়েছে । সে ধরা দিতে চাঃনি। 
আর তারই বিধময় ফল এই হ্র্ঘটনা। 

হঠাৎ পোয়ারে! পথের মাঝে গাড়ি থামায়। দেখতে পায়, স্থইন 
্ট শুরু হয়ে গেছে। এই রাস্তার ছু" পাশে সে চোখ বুলোতে 
থাকে । ভাবে, জুলিয়েটের ঠিকানাটা হয়তো একটু দুরে দা | 
তেহট্টি নম্বর । তবু সে দৃষ্টি রাখতে রাখতে চলে। 

সহসা পোয়ারোর সামনে দির্দি্ বাড়িটা ভেসে ওঠে । এক তল 
বাড়ি। বাড়ির সামনে একটু ছোট মত মাঠ। তাতে দোলম!, 
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ল্লীপ ইত্যাদি রয়েছে । তারই এক কোনে ফুলের বাগান । অনেকটা 
শিশু উদ্ভানের মতন। 

পোয়ারো বাগানট! পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে দাড়ায়। 
বাড়িটার রং হলদে। তবে তাতে কালো ছাপ পড়তে শুরু করে 
দিয়েছে। এবং ছ"' এক জায়গায় চিড়ও ধরেছে । আবার কোথাও 
খানিকটা সংস্কারের ছাপও রয়েছে। 

পোয়ারোর কলিং বেল পুশ করতে হলো না । জুটিয়েট বেরিজে 
এলো! । সে তাকে দেখতে পেয়েছে | 

জুলিয়েটের পরনে গাউন। বেশ ঢোল! ধরণের । তার উপর 
একট] হাই লেকের নীল সোয়েটার । সোয়েটারের বুক খোল! । 

- গুড মনিং। জুপিয়েট পোয়ারোর দিকে তাকায় । তাকে সে 
স্বপ্রভাত জানালো! ঠিকই, তবে তার মনের মধ্যে একটা! সন্দেহ উঁকি 
ঝুকি মারতে শুরু করে দিয়েছে। 

_-গুডভ মন্গিং | পোয়ারো নরম চোখে জুলিয়েটের দিকে তাকায় 
তবে সেই তাকানোর মধ্যে যেন একট! লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। 

--আমাকে আসতে দেখে হয়তে। কিছুট1 অবাক হয়ে গেছেন, 
ভুটিয়েটের ঠোটের কোণায় হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে পোয়ারোর 
সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেয়। 

_ হ্যা, তবে কিছুটা, পোয়ারো চতুর খেলোয়াড় । সেও মুখখানি 
হাসি হাসি করে ভূলেছে। তারপর সে বলে, আপনার সঙ্গে আমার 
একটু দরকার ছিল। 

- দরকার? জুটিয়েটের কেমন যেন একটা সন্দেহ হতে থাকে। 
বলুন আপনার জন্। কি করতে পারি। বলে সে সামনের দিকে 
হাটতে থাকে । আমার সঙ্গে আম্মন। 

পোয়ারো জুলিয়েটকে অন্থুসরণ করে তার অফিস ঘরে এসে 
বসলেো!। চারদিকে অসংখ্য ফাইল-পত্বর । এ ছাড়া, কাচের 
আলমারি ভি খাতা বই ইত্যার্দি। 
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পোয়ারোকে বলতে বলতে সে বসতে বসতে বলে, আমি মনে 
করছি, কোন স্কুলের ঘরে যেন এদে বসেছি। 

- হ্যা, এখনো জুপিয়েটের ঠোটে সেই কৃত্তিম হাপির প্রলেপ । 

, তবে তার চাহনিট! কিছুটা ধারালো, ষেট। অনেক মেয়ে নিজেদের 
অন্সর হিসেবে ব্যবহার করে থাকে । 

__ এটা একটা কিন্টার গার্ডেন স্কুল বুঝি? পোয়ারো দৃষ্টি 
এখানো চারদিকে দ্রেত ঘুরছে। 

_ হ্যা) আপনার ধারণাই ঠিক, তারপর জুপিয়েট ভাবে । বাবা, 
তুমি কি এ সব নাজেনে এসেছো! দেখে তো অন্তত তা মনে হয় 
না। আর বয়সও কম করে পয়তাল্িশের দিকে চলেছে। 

__মাপনি চালান! পোয়ারো ইচ্ছে করে জুটিয়েটের দিকে 
তাকায় না। যেন অতি সাধারণত একটা প্রশ্ন, যার মধ্যে কোন 
গুরুহ নেই। 

--ই7, আমি একাই চালাই, জুলিয়েট কিছুট1 অসহিষু। অবশ্য 
ঘে ভাবট। সে প্রকাশ করতে পারছে না। তার আলানি বা 
ছটফটানি সবটাই তার ভেতরে ভেচরে। 

এর মালিক আপনি ? পোয়ারো র্যাক, পুতুল ইত্যার্দির দিক 
থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে জুলিয়েটের দিকে তাকায় । জুলিয়েটের বয়দ 
চল্লিশ পেরিয়েছে । মাঝারী লম্বা ধরণের চেহারা । চুল বর করা। 
কাধের কাছে চুলগুলো হেলিয়ে পড়ে আছে। তাতে কালো সাদা 
চুলের মিশ্রপ। তবে রূশালী চুলের ভাগ সামান্তাই, যা আছে, তা 
তাকে আরো বৈশিষ্টময় এবং কিছুট1 ভারিকি কুরে তুলেছে। ঘা! 
হয়তো তাকে হেড মিসট্রেদ হতে সাহায্য করে থাককে। 

মুখশ্ী জুলিয়েটের লাবন্যময়ী। ছ'একটা। উটকো ব্রণ, ঘা কিছু 
ঝামেলা বাধিয়েছে । তবে চেহারার জাটো সাটে। বাধনি ভাকে চলতে 
ফিতে সাহায্য করছে। 

ভুলিয়েটের চোখে চশমা। তা না হলে তাকে মানাতো ন!। 
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বরং চশমাটা তাকে আরে ব্যক্তিত্বময় করে তুলেছে । তবে এ 
চশমায় বেশী পাওয়ায় নেই। 

_স্্যা, মালিকের কথাট। জানাতে গিয়ে জুলিয়েট কিছুটা! 
অব্স্তিবোধ করে। সে বেশ ভালো করেই জানে। এ কথাট! 
তাকে কোথায় নিয়ে দাড় করাতে পারে ! 

_-এ স্কুল কতদিন ধরে চালাচ্ছেন? পোয়ারে। বেশ সহজ এবং 
স্বাভাবিক ভাবে কথাটা বলে। 

_তা ধরুণ, জুলিয়েট ভাবে, যদ্দিও এ উত্তরটা তার আদৌ 
অজান। নয়, তবু সে ইচ্ছে করেই কিছুট। সময় নেয়। যদিও এটা এ 
ধরণের কথা বলার রীতি । হ্যা, তা প্রায় বছর পনোরা হবে। 
এবার জুলিয়েটের চোখের দৃষ্টি প্রখর । সে ভেতরে ভেতরে কিছুটা 
মরিয়া, পোয়ারোর আসার কারণট। জিজ্ঞেম করতে ন1 পেরে এক 
রাশ আম্মস্তি মরছে । তাই সে এবার স্প্রতিভ মেয়ের মত 
পোয়ারোর চোখে চোখে জিজ্ধেদ করে, যদিও সে কথার মধ্যে একট! 
ভদ্র এবং মাঞ্জিত ভাব রয়েছে, যা তাকে এ পদে বসাতে সহাযা 
করেছে। সে এবার জানতে চায়, আপনার আসার কারণটা 
যদি"... 

থয) হ্যা। এট1 আমার আগেই বল উচিত ছিল। পোয়ারো 
যেন সহসা ঘুম থেকে জেগে ওঠে । আপনার মিঃ ববাটের কথা 
মনে আছে? 

_মিঃ ববার্ট। জুলিয়েট চমকে পোয়ারোর দিকে তাকায়। 
তার দৃষ্টি সহস৷ অশান্ত হয়ে ওঠে। একটা অস্বস্তিতা তাকে পেয়ে 
বসে, ষে ভাবট। সহজে মুছে ফেলতে পারে না। 

পোয়ারে! অনেক টাল পোড় খাওয়। মানুষ । তার স|দ! চোখেই 
অনেক কিছু ধর] পড়ে। ফলে জুলিয়েটের সহসা কেঁপে ওঠা বিংপ্ 
মুখ দেখে তার মনের মাঝে নান। কথ! দোল দিতে থাকে । 

"মিঃ রবাটের সম্থদ্ধে আরো কিন্ত বললে যাকে চিনতে আপনার 
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স্থবিধে হবে, পোয়ারো! বেশ সহজ ভাবে কথাটা বলে। অবশ্ঠ 
ব্যাপারটা বছর পনোরা আগেকার। তখন আপনি তার শিশু- 
কন্যাকে পড়াতেন । 

পোয়ারে! কথ! শেষ করে আবার বলে, এবার নিগ্চয়ই আপনার 
মিঃ রবার্টের কথা মনে পড়েছে। তারপর সে গলার শ্বর খাদে 
নামিয়ে বলে, রবার্ট আমার বন্ধু ছিল। এই কিছুদিন হল এখানে 
ফিরেছি এবং এসে তার মৃত্যু সংবাদট] পাই। 

_হ্যা। এবার আমার সব কথা মনে পড়ছে, জুলিয়েটের 
পাতলা শুকনো! ঠোটটা সহসা নড়ে ওঠে। হ্যা, তার একটি মেয়ে 
ছিল। , 

মেয়ে ছিল এ কথা কেন বলছেন? পোয়ারোর কপালে 
কুঞ্চন | 

--কারণ আমার কাছে তখন সে পড়তো তখন তার বয়ন এই 
ভিনের কাছাকাছি। তারপর আর কোন খবর "জানি না। 

স্কেন? 

--তখন চাকর জোব্ল তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং যাবার 
আগে মিঃ রবার্টের আযপাটমেপ্ট এবং ফাপিচার বেচে উধাও হয়। 
এটা কেন সে করলো! তা আর্দৌ বুঝতে পারছিনা । 

--জ্োন্স কোথায় যেতে পারে বলে আপনার ধারণ? 

জানি না। ওযেমেয়েনিয়ে পালিয়েছে তা যেন এখনে 
বিশ্বাম করতে পারছি না। 

--দেশে গিয়েছে কি? 

স্্লা। 

-এ কথা আপনি জানালেন কি করে? 

- এবার ঘটনা আমার আস্তে আস্তে সব মনে পড়ছে। 

স্*আমায় দয়া করে সমস্ত খুলে বলুন তো। 

--এ মেয়েকে জোন্দের মিঃ ডিনসমেডের হাতে তুলে দেবার 
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কথা ছিল এবং জোব্স সে কথা তাকে জানারও। তিনি ছিলেন মিঃ 
রবার্টের বন্ধু। কিন্তু জোব্স পরে ভার কথা না রেখে হঠাৎই মেয়ে 
দিয়ে উধাও হয়। 

তারপর? পোয়ারোর আগ্রহ উত্তর উত্তর বাড়তে থাকে, যদিও 
এ কথাট! তার কাছে নতুন নয়। তবে তার ধারণা হয় হয়তো সে 
এর মধ্যে একটু রু, পেয়ে ধেতে পারে। 

--তখন মিঃ ভিনসমেড দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং জোন্সের 
দেখা! না পেয়ে তার দেশে পর্যন্ত যান। কিন্তু তাকে নিরাশ হয়ে 
দেশ থেকে ফিরে আসতে হয়, ও সেখানে নেই। 

_এ সব কথা আপনি কেমন করে জানলেন? পোয়ারো 
দুলিয়েটকে পাল্টা প্রশ্ন করে । 

--আমাকে মিঃ ডিনসমেভ পরে জানিয়েছিলেন । 

--জাচ্ছা, তাহলে কোথায় জোন্স যেতে পারে বলে আপনার 
ধারণা | পোয়ারে! এখন সহজ ভাবে কথা বলে চলেছে। 

--বলতে পারছি না। আমি সেদিন থেকে একই কথ ভেবে 
চলেছি। ছুলিয়েট কিছুটা চিন্তত ভাবে কথাটা বলে। 

--আচ্ছা, জোন্স বাবার পর আপনার কাছে এসেছিল, অথবা 
কোন চিঠি পত্বর দিয়েছিল? 

্না। 

আপনার সে কথা ঠিক মনে আছে? 

-ন্্। 

_-আচ্ছা। সেই মেয়ের মুখ আপনার মনে আছে? 

--আমি বখন ওকে দেখেছি তখন ওর তিন বছরও হয়নি। 
ভারপর আজ যোলে! সতেরো! বছর পার হয়ে গেছে। এর মাঝে 
মানুষের চেহারার মত পরিবর্তন ঘটে ঘায়। 

--ত1 অবশ্য ঠিক। অনেক কিছুই পাল্টে যেতে পারে। আচ্ছা, 
ওর শরীরের বিশেষ কোন গ্গাগ, বা! চিহ্কের কথ! আপনার মনে আছে 
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কি, যাতে চেন। যেতে পারে ওই সেই মেকে। 

_দাগ বা চিহ্? কথাটা বলে জুলিয়েট ভাবতে থাকে । প্রশ্নটা 
হঠাংই তার কাছে এসেছে, আরো! ওটা বন্ছ বছর আগেকার ব্যাপার, 
তার হ্দিস হট করে পাওয়া যায় ন1। 

_স্ঠ্যা পোয়ারো বলে একটু ভেবে বলুন । 

না, মনে করতে পারছি না, তারপর জ্ঞলিয়েট পোয়ারোকে 
পাল্টে প্রশ্ন করে বসে। প্িজ্ছেস করেঃ এবার আপনাকে একটা! 
কথা জিজ্জেদ করবে ? 

নিশ্চয়ই করতে পারেন । 

_আপনি ওর সম্বন্ধে এত কৌতৃঙলী কেন? কথাটা বলে 
জ,লিয়েট পোয়ারোর দিকে তাকায় । 

_-আমি সেই মেয়েটাকে ফিরে পেতে চাই, পোয়ারে। কথাটা! 
যেন রবার্টের বন্ধু হিসেবে বললো । 

-_-ফিরে পেতে চান 1? কথাটা বলেই জুলিয়েট আবার বলে। 
কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি? 

-লাভ লোকসানের প্রশ্ন এখানে অবান্তর । অসহায় কন্যাটিকে 
আমার হেফাজতে রেখে একটু ভালোভাবে মানুষ করতে চাই। 

--ও, এর আর কিছু জবাব জ,লিয়েটের মুখে যোগালো ন। 

_ আচ্ছা, আপনি তো রোজই এই বাড়িতে যেতেন? 

না, রোজ নয়। ছুটির দিন গুলোতে যেতাম না। 

-_-তবুও আমার পরের প্রশ্নটা! বলতে পারবেন | তখন এ বাড়িতে 
সব চেয়ে বেশী কার যাতায়াত ছিল। 

ফুলিয়ে একটু ভেবে বলে, মিঃ ভিনসমেডের | তিনি গিঃ বাটে 
একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশুনে! করেছেন: 

আর কেউ? 

"অন্য কেউ বড় একট আসতো না। 

-কেন? 
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-মিং রবার্ট তেমন মিশুকে মানুষ ছিলেন না। 

-_ আচ্ছা, মিঃ রবার্টের কোন ল'ইয়ার বন্ধু ছিলেন কিনা জানেন ? 
বলেই পোয়ারো লম্বা করতে চেষ্টা করে যে, জ,লিয়েট সহজ স্বাভাবিক 
ভাবে তার কথার জবাব দিচ্ছে কি না। 

-__এ ব্যাপারে আমার ঠিক জানা নেই। তবে যতদূর সম্ভব 
নয়। অন্তত তার বাড়িতে আমি কোন ল' ইয়ারকে মাসতে দেখিনি 
তা আমি হলফ করে বলতে পারি । 

-_না, না, হলফ করে বলতে হবে না। পোম্ারে হাসে । আর 
মিঃ ভিনসমেডের ? 

_-তা আমার জান] নেই ॥ 

--ওদের কথাবার্তার সময় আপনি কথনে। ওদের কাছে 
থাকতেন? 

হ্যা, আমি প্রায় সময়ই থাকতাম । 

----ওরা কি ধরণের কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন । 

_-মামুলী কথা। আবার অনেক সময় আমি ওদের কথার 
একমাত্র বিষয়বস্ত হয়ে উঠতাম। জ.লিয়েট একটু রাঙা হয়ে ওঠে, 
যদিও এবয়সে সে রং অনেকটা ফি'কে হয়ে এসেছে । 

_-আপনি ? 

_ হ্যা, আমি, জ,লিয়েটের কিছুট] স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 

_-কেন? 

মানে মিঃ ডিনসমেড চাইতেন, আমার সঙ্গে' "| জংলিয়েট 
কথাট। শেব-করতে পারে না। সে কথার মাঝে থেমে বায়। 

--বলুন? থামলেন কেন ? 

--মানে যেন আমার সঙ্গে মিঃ রবা্টের বিয়ে হয়। 

- আপনি মিঃ রবার্টেকে ভালো বাসতেন? 

আজ অন্বীকার করবো না । আমি সত্যি মিঃ রবার্টকে ভালো 
বাসতাম। অথচ প্রথম দিকে তাকে এড়িয়ে যেতাম । পরে অসহায় 
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মানুষটার প্রতি একট। আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি । 

আচ্ছা, মিঃ রবাট” দে কথা! জানতেন? 

না। 

_কেন? 

_আমি তাকে কোনদিন সেকথা বলতে পারিনি । অথচ 

বলবার জন্য ছটফট করতাম । একদিন মনে মনে ঠিকও করেছিলাম 
বললো, তারপরই কি ন। ঘটলো! সেই আযকপিডেণ্ট। 

_ফলে তিনি. আর জানতে পারেননি, তাই না? 

_ষ্ট্যা, কিন্ত মি ডিনসমেড ভেতরে ভেতরে খুব চেষ্টা করছিলেন । 

__কিন্তু আমি ভাবছি, আযাকপিডেন্টট। কি ভাবে ঘটলো! 

-_ চলস্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়েই নাকি এ আাকসিডেন্ট। 

_-কিন্ত উনি কি এমন দরকারে পড়ল ষে চলস্ত ট্রেন থেকে নামতে 
গেলেন ! পরের স্টেশন কি উনি নামতে পারতেন না! 

_-শুনলাম নাকি স্টেণন। পার হয়ে যাচ্ছিপ। তথন তিনি 
ঘুমোচ্ছিলেন। তারপর সজাগ হয়ে উঠে ধড়ফড় করে নামতে 
গিয়েই নাকি এই বিপদ । আসলে কপালে থাকলে.****৭ 

--আচ্ছা, তার পরের দিন খবরের কাগজে এই সংবাদ বেরিয়ে- 

ছিল। না অন্য কথা লিখেছিল? 

-_সামান্থই একটু খবর বেরিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, চলস্ত 

ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে জনৈক ট্রেন যাত্রীর মৃত্ধ্য। 

--সেদিন আপনি কি জানতেন যে, মিঃ রবার্ট ট্রেনে করে কোথাও 

: যাবেন? কথাটা বলেই পোয়ারে! ইচ্ছে করে জুলিয়েটের দিক থেকে 
“সুখ সরিয়ে নথ খুটতে থাকে । আসলে সে বোঝাতে চাইছে এট 
: ষেন একটা! দিধে কথা । তেমন গুরুত্বপুর্ণ নয় । 

_স্্যা। 


-কি করে জানলেন? এবার পোয়ারে! গুলিয়েটের দিকে 
াকায়। 
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মিঃ রবার্টই আমায় বলেছিলেন । নইলে হয়তো জো 
আমায় বলতো । ও আমায় ঘরের সব কথা বলতো । আাপলে ও 
তো! কথ! বলার বড় একট! কাউকে পেত না । 

_-আচ্ছা। অন্য দিন মিঃ রবাট” কিসে করে অফিস যান? 

_গাড়ি করে। 

মিঃ রবাটের কি প্রায়ই বাইরের কাছ পচতে? 

না । 

_উনি সেদিন মক্ষিসের কাজে চলে যাবার পর.'মাপনি কি 
করছিলেন । 

_হঠাৎ এ কথা? 

__মিস জুলিয়েট, আমার কথার জবাবট! ফিস্ত এখনে! পাইনি 
পোয়ারো মুখে হাসি ফুটিয়ে কথা! বলে। 

আপনি কি আমায় কোন কারণে সন্দেহ করছেন? বলেই 
জ.লিয়েট দন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকায়। 

-_না, ঠিক সন্দেহ নয়, পোয়ারো বলে। 

_তবে? জম্লিয়েটের সন্দেহ দূর হয় না। 

_-ধাক্‌, সে কথা, আপনি বিয়ে করেছেন ? 

_্যা। তবে সে বিয়ের সুখের হয়নি । ডিভোস হয়ে বায়। 

_-কারণটা নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ? পোয়ারো ছ.লিয়েটের মন রেখে 
ৰথ। বলে। 

_হ্যা। 

--আচ্ছা, তখন বাচ্চার কি নাম ছিল তা আপনার নিশ্চয়ই মনে 
আছে। 

_স্্যা) ডিনসমেড মাথা দোলাকে থাকে । রোজি । 

_ রোজি? বলেই পোয়ারে! নামটা মনে মনে বেশ কয়েকবার 
উচ্চারণ করতে থাকে । 

_-হণা, আর ওর এ নামটা! আমিই দিয়েছি । 
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- আপনি? পোয়ারো ভাবতে থাকে কেন। 

_স্ট্যা। কারণ ওকে ষে বা পারতো! সেই নামে ডাকতো! । 
সেটা! আমার কাছে বড় বিশ্রী লাগতে । 

-_-আচ্ছা, আপনার এ নাম দেবার পর বাড়ির কেউ বা অন্যরা 
অন্য নামে বাচ্চাকে ডাকতো? 

_-তবে আমার যত দূর মনে হয় না। 

--এট আপনি জানলেন কি করে? 

--কারণ আমি জোন্সকে বারপ করে দিয়ে ছিলাম । কেউ 
বাচ্চাকে অন্য নামে ডাকলে যেন আমায় জানায় । আর আমার এত 
সাবধানতার কারণ ছিল, তখন থেকে আমি বাচ্চাকে নিজের বলে 
ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম । 

-ম্বাভাবিক' আর শিশুকে সবাই ভালোবাসতে চায়। এবং 
আপনি তো আবার ওকে পড়াতেন। টান আসবে বই কি! 

_ সেই বাচ্চা কি না-.-ডুলিয়েটের চোখ ছুটে! চিক চিক করতে 
থাকে । আচ্ছা, আপনি বলুন, ছুথ হয় কি না। 

-"হবারই তো! কথা, পোয়ারে৷ জ,লিয়ের্টের কথায় ইচ্ছে করে 
পূর্ণ সমর্থন জানায়। কারণ তার কাছ থেকে এখনো অনেক কথ! 


জানতে বাকি আছে। 

তারপর পোয়ারেো! বলে, আচ্ছা, এর আগে বাচ্চাকে কি কি নামে 
ভাক! হতো? 

_এখন কি আর আমার এত শত মনে আছে । 

--আচ্ছা, এ ব্যাপারে আমি একটু আপনাকে সাহাষ্য করি । 

তাহলে তো খুবই ভালো হয়। 

_-ওর মেরী বলে কোন নাম ছিল? 

_-না। জুলিয়েট মাথা! নেমে নামটা নাচক করে। 

--শার্লট ? 

_উদ্বঁ। এ ধরণের ওর নাম ছিল না। থাকলেও আমি তা 
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হতে দিতাম ন1। 

-_-কেন বলুন তো? পোয়ারো জানতে চায়। 

কারণ ও ধরণের নাম একবারে আমার পছন্থ নয়) আরে! 
বিশেষ করে এমন ফুলের মত মিষ্টি মেয়ের । 

--আচ্ছা, মিঃ রবাট” তো ব্যাঙ্কে ভালে! কাক করতেন । মেয়ের 
জগ্য নিশ্চয়ই কিছু রেখে গেছেন। 

_-তা আমার জানা নেই, আর এসব নিয়ে কোনদিন আমাদের 
মধ্যে আলোচনাও হয়নি । 

-_মিঃ রবাটের কোন শক্র ছিল কি না আপনি জানেন 1 মানে 
যার সঙ্গে তার মন কযাকবি বা ঝগড়া এ জাতীয় কিছু হয়েছিল 
বা হতে পারতো । 

_শক্র? মিঃ রবাটেরি? জুলিয়েট মুখ কুচকে পোয়ারের দিকে 
ভাকায়। এবং সে মুখ স্বাভাবিক হতে কিছু সময় নেই। 

_-হ্যা, পোয়ারো বলে। এ জগতে কিন্তু অনেক কিছুই সম্ভব 
হয়। 

_-তা হয়তো হতে পারে । কিন্তু মিঃ রবার্টের মত মানুষের 
কোন শক্র থাকতে পারে না। মান্ুন্বটা বলতে গেলে কারুর সঙ্গে 
নিশতো না। একমাত্র মিঃ ডিনসমেড ছাড়া । 

--ঘিস জুলিয়েট, ব্যতিক্রম তো থাকতে পারে । 

_-ত] যে পারে না তা বলছি না। তবে মিঃ রবাটের যে ছিল 
না সে বিষয়ে আমি আপনাকে সেন্ট পারসেন্ট গ্যারন্টি দিতে পারি; 
ভবে অন্যদের ক্ষেত্রে এতট1 সিওর হতে পারবো ন1। 

--সব কিছু কি আর নিয়ম মেনে চলে! চলে না বলেই তো 
প্রতি পদে পদে ঝামেলা আর বিপদ । 

--স্্যা, তা যে চলে না তার প্রথম নিদর্শন মিঃ রবার্ট । নইলে 
অমন মানুষ অকালে এ ভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যায়! 
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কুড়ি 


অন্য কয়ে কটা কেসের দিকে পোয়ারো৷ তেমন মন দিতে পারছে 
না। সে গুলে আধা খাচড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে । অবশ্য সে 
গুলোর ক্ষেত্রে খুব একট] তাড়াছড়ো। না করলেও চলবে । আর এই 
কেসটার হাত দেবার আগে সে ভেবেছিল কয়েক দিন বিশ্রাম নেবে । 
শুধু চার্লসের অনুরোধ আর আগ্রহ সে ঠেলতে পান্জেনি। এবং সব 
থেকে তাকে অনুপ্রাণিত করেছে কেসের মেরিট, যা আদৌ উপেক্ষা 
করতে পারেনি । আর এটাই তো কেসের সব চেয়ে বড় কথা, 
অন্তত একজন গোয়েন্দার ক্ষেত্রে । 

পোয়ারো৷ এখন কফির পেয়ালা! নিয়ে বসে আছে । কফি থেকে 
আস্তে আন্তে ঠোয়া কুগুলী পাকিয়ে উপরে উঠছে । কফিতে সে 
ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে আর ভাবছে অনেক কথা। সে কথা গুলোর 
সে যেন চুলচেরা বিচার করে চলেছে। 

পোয়ারোর প্রথমে জোন্সের কথা মনে পড়ে । অমনিতে সে খুব 
ভালো মানুষ । তবে সে কেন এ ভাবে পালিয়ে গেল। এর পিছনে 
কি রহস্য থাকতে পারে? 

জোন্স বাচ্চাকে ভালোবাসতে।। বাবা-মায়ের আদর বলতে 
গেলে সেইই নাকি দিয়েছে । কিন্তু তা তো এখানে রেখেও বাচ্চাকে 
সেই ভাবে আদর যত্বের মাঝে মানুষ করা চলতো! । শুধু শুধু কেন 
সে চোয়ের মত গ৷ ঢাকা দিল । আর এ বংশের মেয়েকে সে কি 
ভালোভাবে মানুষ করতে পারবে? তার জন্ক চাই শিক্ষা-দীক্ষা। 
ষার কোম্টাই তার মধ্যে ছিল না। | 

তবে জোন্স ও ভাবে কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে গেল কেন? 
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শুধু কি আপাট/মেণ্ট বিক্রিত টাকার লোভে? আপাটমেট আর 
ফা্ণিচার বিক্রি করে মে কত টাকাই বা পেয়েছে! পেয়েছে মাত্র 
চল্লিশ হাজার টাকা, অবশ্য তার কথা যদি সত্যি হয়। নয়তে। সে 
পেয়েছে, ষাট সত্তর হাঙজ্জার তবে তাড়াহুড়ো করে বেচাতে তাও 
পেয়েছে কি না সন্দেহ । ধরে নেওয়! গেল নয় সে পেয়েছে, কন্ত এ 
টাকায় এই বাজারে সে কতদিন চালাতে গারবে এ কথাট1 কি সে 
একবারও ভাবেনি ! তবে জোন্স হয়তো। ভেবেছে, তার শক্তি সামর্থ 
আছে । তার উপর এই টাকা দিয়ে কিছু জমি জমা কিনে চাষবাস 
শুরু করে দেবে। আর প্রয়োজন বোধে পরের বাড়িতে কার্জ করতে 
হয়তো। পিছ প1 হবে না। এবং ছুটে! তো মাত্র পেট । তার উপর 
ও একবারে শিশু। ওর পিছনে খরচই বাকি। 

এবং জোন্স হয়তো। আরো ভেবেছে, মেয়ে অন্যদের হাতে পড়লে 
তাকে অবহেলা আর অনাদরের মাঝে মানুষ হতে হবে। প্রথম 
দিকে না হলেও পরে টাকা ফুরিয়ে গেলে তার উপর অগঠ্যাচার শুরু 
হতে পারে, যা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এই সব ভেবে জোবন্স 
হয়তো নিজের কাছে মেয়ের রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পাছে কেউ 
তার কাছ থেকে মেয়েকে কেড়ে নেয়, তাই সে হয়তো এ ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছে। 

তবে পোয়ারো আর ওর দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত যে, ভিনসমেডের 
মেয়ে ছ'জন কিছুতেই নয়। একজন, তাই এখন প্রশ্ন মাথা উচু করে 
দাড়িয়েছে কোন জন--মেরী ন] শার্লট ? 

মেপীর সঙ্গে ডিনসমেড পরিবারের তেমন মিল নেই, তা পোয়ারে। 
বেশ খুটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ্য করেছে, একবার ছ'বার নয়, ব্ুবার। সে 
কোন মিল খু'জে পায়নি । না৷ পেলেও আবার বলা চলেনা বেসে এই 
পরিবারের সন্তান নয়। এরকম অমিল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা বায়। 

ওদিকে শার্পটের সঙ্গে সুশানের দারুণ মিল। তাকে অনায়াসে 
তার মেয়ে বলে স্বীকার করতে কোন অসুবিধে হয় না । আবার জোর 
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করেও বল! চলে না যে, শাললট ও পরিবারের মেয়ে । মিলের মাঝে 
আবার অমিলের স্থি হয়। তখনই যত গণ্ডোগোল বাধায় । বিচিত্র 
জগতের বিচিত্র কাহিনীর তে। অভাব নেই, ভাই এ ব্যাপারে কিছুট!? 
নিশ্চিন্ত হবার জগ্ক পোয়ারে! হেনেসের কাছে ওদের পরিবারের একট! 
ছবি চেয়েছিল কিন্তু হেনেস তা দিতে পারে নি তার কাছে এমন ছবি 
' ছিল না । বলেছে, জোন্ন যাবার সময় কিছু রেখে যায় নি। টুকিটাকি 
জিনিস পর্যন্ত নিয়ে গেছে । তবু পোয়ারে। থেমে যায়নি। সে হাত 
পা ছেড়ে জিজ্ছেদ করেছিল, আচ্ছা সেই বাচ্চার মত কাউকে দেখলে 
আপনি এখন চিনতে পারবেন ? কথাটা বলেই সে বুঝতে পারে এট 
একটা দূরহ কাজ । তাই সে সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে? মানে কিছু 
সাদৃশ্টের কথা আমি বলছি। 

পোয়ারোর কথা শুনে হেনেস মাথা নেড়েছে, এখন দেখলে 
কি আর চিনতে পারবো । চোখের কি আর সে দৃষ্টি শক্তি আছে! 
তার পরেই কার মুখ দিয়ে একট] চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এসেছিলন, 
যা সাধারণত বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । তবু পোয়ারো৷ জিজ্ঞেস 
করেছে আচ্ছা, জোন্সকে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন ? 

_হ্যা। তা হয়তো পারলেও পারতে পারি। কারণ পরিণত 
বয়সের মানুষ বড় একটা তো! পাণ্টায় না। তবে এ ব্যাপারেও 
আপনাকে পুরোপুরি ঠিক নিশ্চিন্ত করতে পারছি না। 

_আচ্ছ! ওকে দেখতে কেমন ছিলো বলুন তো? 

_বেশ লম্বা চওড়। চেহার! স্বাস্থ্য ভালো। গায়ের রং খেটে 
খাওয়া মানুষের মতন হলেও একেবারে কাঠ খোট্া! দেখাতো৷ না। 
এবং কথাবার্তার মধ্যেও বেশ একট! মাজিত ভাব ছিল। আর তার 
মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাট] । 

জাতে কি? 

__মেক্সিকান। এর বেশী ওর সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না। 
এবং এখন বা জানি ক' দিন পরে হয়তো! ভাও ভূলে যাবো । বয়স 
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সব দিক দিয়েই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছি। 

--কেন স্থতি কি আপনার মনে আছে? 

স্মৃতি? ছেনেস ভাবতে থাকে। 

হ্যা | 

__কিন্ত' কিছুট। ঘটনার কথা ভুলতে চাই, কিন্তু পারছি কোথায়! 
সে. কথাগুলো আমায় অহ্রাত্রি গীড়ন করে চলেছে। আগায় এক 
জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে, পর্মস্ত দেয় ন7া। তখন আমি উদ্দ: 
জ্রান্তের মত. ঘরের পায়চারি করতে থাকি । দারুণ ভাবে উত্তেজিত 
সুয়ে পড়ি, শেষে আবার দেয়ালে ধান্তা খেয়ে পড়বড়ে চেয়ারে ফের 
বসি। কারণ এ দেয়ালটা আমায় জানিয়ে দেয় আমার দিন যুরিয়াছে 
তুমি চার দেয়ালের মাঝে এক বন্দী বাতিল মানুষ । 

হেনেসের মুখ দিয়ে একট। দীর্ঘ নিংঃস্বাস বেরিয়ে আসে, স্মৃতি! 
স্বৃতির হাত দিয়ে কারুর রেহাই নেই। 

তারপর পোয়ারে৷ খানে আর বসে থাকেনি । চলে এসেছিল । 

কফির কাপে একট! লম্বা! চুমুক দিয়ে পোয়ারে৷ আবার ভাবে, 
মিস জ,লিয়েটের বিবাহিত জীবন কেন সুখের হয়নি? এর পিছনে 
কি রবাটের স্মৃতি জড়িত ছিল। 

জুলিয়েট রবাটকে ভালোবাসতো । সে কথা সে অকপটে 
স্বীকার করেছে। কিন্তু রবার্টের ভালোবানা সোচ্চার হয়ে উঠেনি 
বলে সেকি চুর করেছিল? আরো! যেখানে সে নিয়মিত এ বাড়িতে 
বাতয়াত করতো তবে একট] কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রবার্ট 
নিবিকার ছিল। বার বার জুলিয়েট তাকে বলেও হয়তো! বলতে 
পারেনি। শেষে কি এক রকম ক্ষিপ্ত হয়ে চল্ত ট্রেন থেকে তাকে 


ঘটনাটা? একেবারে অবান্তর নয়। এখন একট ঘটন] ঘটলেও 
ঘটতে পারে । ' কারণ মানুষ প্রেমের জন্য সব কিছু করতে পারে। 
খন সে অন্ধ হয়ে যায়ঃ তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। 
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হয়তে! এক সময় জুলিয়েট বুঝতে পেরেছে, রবার্ট তার হবে না। 
তখন সে হয়তো ন। পাবার জ্বালায় অস্ভির হয়ে উঠেছে। আর 
তখনই সে হয়তো! মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে) হয় রবার্ট আমার 
হবে। নয়তো ও কারুর হবে না। আর তার ফলেই হয়তো! এই 
বিষময় পরিণতি, যা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । 

প্রেমের খেলাষ এমন ঘাত প্রতিঘাতের নাটক বহুবার অভিনিত 
হয়েছে । তবু প্রেম নাকি অমর । ম্বাশত । 

আর একট। ব্যাপার পোয়ারে৷ কিছুজেই মেনে নিতে পারছেনা 
তা হলো, রবাটের এ ভাবে চলন্ত' ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে 
যাওয়! । সে ত1 বুঝতে পারেনি, এ ভাবে নামতে গেলে মে ।বিপদের 
মুখোমুখি হতে পারে । সেতো আর বাচ্চ৷ ছিলন। যে, বুঝবে ন। 
আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে । তবুও কেন সে জেনে বুঝে এমন 
একট1 কাণ্ড করতে গেয়েছিল ? 

লোক্যাল ট্রেন। সাধারণত তিন চার মাইল অন্তর ট্রেনের 
স্টপেজ্জ সে পরের স্টেশনে নামতে পারতো।। তাতে তারকি ক্ষতি 
ছিল। আর সেই মানুষ কি না চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেল। 
কিন্ত কেন? কেন? 

রবার্ট বোকা লোক নয়। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। তার উপর সে 
একজন অফিসার । তাহলে? 

আর রবাট” যাচ্ছিল অফিসের কাজে । সেখানে তার হয়তে। 
একটু দেরি হতে1। ফিরতি ট্রেনে ফিরে আমতো। আর সেই 
মানুষ কি না" আর এতে! হ্েচ্ছায় মৃত্যু বরণ না, এ ব্যাপারটা 
পোয়ারোর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। ধেশয়াটে লাগছে। একটা 
কুয়াশার ছায়া! বেন তাকে ঘিরে ধরেছে । হঠাৎ আর একটা চিন্তা 
পোয়ারোকে পেয়ে বসে। জোন্সের চিম্তা আবার তার মাথার উদয় 
হয়। ওর সনে তো কোন কু মতলব ছিল? 

-জোন্স নিশ্চয়ই জানতো, এ আযপাট মেন্টটা রবাটের 
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এবং রবার্টই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী । সেই রবাটকে কৌশলে 
সরিয়ে দিতে পারে । দিলে তারই সব হয়ে বাবে। তাহলে 
সেই... ১০ 

_-তারপর পোয়ারো জোন্সকে হটিয়ে দিয়ে আবার ডিনসমেডকে 
নিয়ে পড়লো। তার নিজের মেয়ে মেরী ন! শার্লট ? তবে স্বামী 
স্ত্রী হু'জনেই বলছে, ওর] তার্দের সম্তান। এবং সন্তানরা পর্যন্ত 
সেই একই কথা বলছে । এ নিয়ে তাদের মনে কোন দ্বিধা দ্বন্বও 
নেই । এতেই প্রমানিত হয়, এর পর্যন্ত জানে, তার! পরস্পর, বোন 
তবে এ সব কথা কি ডিনসমেডরা মেয়েদের পড়িয়ে রেখেছে? ধরা. 
যাক রেখেছে এবং এতদিন ওরা সেই ভাবেই চলেছে কিন্তু বিপদের 
দিনে? যেমন সেদিন ওরা এস, ও. এস. লিখতে গেল তখন তে 
ওর] মুখ খুলতে পারতো । তাও খোলেনি। শুধু বলেছে, একট! 
ভয়ের সংকেত পাচ্ছে । একটা বিপদ আসতে পারে। তবে কি 
ধরণের বিপদ সে সম্বন্ধে তারা আবার কিছুই জানে না। আবার 
এমনও হতে পারে জেনেও সব মুখ বুজে সহা করছে। 

কিন্তু এখন কি ওদের এত দিনের ভূল ভেঙে গেছে 1 ওরা কি 
জানতে পেরেছে । ওর পরস্পর বোন নয় এবং সেটাকেই একটা 
বিপর্দ বলে মনে করছে। 

আর শার্লটের পরচুলার ব্যাপারটা? সেটাও একটা রহস্যের 
ব্যাপার। কেন এবং কি কারণে সে পরচুলা ব্যবহার করে! 
তারপরই পোয়ারে। ভাবে, ও রকম সোনালী চুল তে! অনেকেরই 
থাকে। আর এ ছল দেখতেও সুন্দর, অন্তত তার মনে দোলা দেন। 
শুধু কি সে অবিবাহিত বলে! না তা নয়। অনেক যুবতীকে এ 
ধরণের চুলের জন্য গর অহংকার ফাশ করতে দেখেছে । আর 
শার্লট কি না সেই চুল ডেকে রাখতে চায়। এবং সে জানতে পেরে 
যখন জেরা করেছে তখন তার একটা হাস্যকর জবাব দিয়েছে । 
বা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় । 
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তারপর পোয়ারে ভাবতে থাকে, মেরী এরং শার্লটের মধ্যে কে 
রবাটের মেয়ে হতে পারে। আর ডিনলমেডই বা কার কান্তাকে, 
পালিত] কন্যা! হিসেবে গ্রহণ করেছে । ৃ 

হেনেস বলেছে, সে রবার্টের মেয়ের নাম জানে না। তবে 
শালট নয় মেরী হলেও হতে পারে, । 

আর মিনেম মঢাকডোনান্ড ও একই কথা বলেছে, শার্লট নম 
মেরী? হ্যা, এনাম বোধ হয়, ছিল । 

সর্বোগরি মিম জুলিফেট জানিয়েছে, শালট নয়। আবার মেরী 
ও নয়। রোজী। 

পোয়াবে। ভাবে, এমন অনেক সময় দেখা গেছে, নিজের অধিকার 
ব! ব্যক্তিত্ব জাছির করার জন্য, বিশেষ করে মেয়েরা অন্যদের দেওয়! 
নাম পছন্দ করে না। সে নিজের দেওয়া নামটা দিতে চায়ঃ 
দেই নাম আবার হট করে মনে ও পড়ে না। তবু সেই জিদ ছাড়তে 
চায়।না। শেষে অনেক ভাবন] চিন্তা করে আগের নামের কিছুটা 
অদল বদল করে একটা নাম সাড়া করে দেয় । এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত 
এমন ঘটন! ঘটতে পারে, যেমন শার্লট নামের কথায় মিস জুলিয়েট 
বলেছে ন। আবার মেরী নামেরও সমর্থন খু'জে পাওয়া ঘায় নি। 
পাওয়া গেল রোজী নাম। 

মেরী থেকে রোজী নামটা আসা আদৌ আশ্চর্যের কিছু নয়। 
কারণ রোজ মেরী বলে একটা কথা আছে। তাই ছটে। নাম কিছুটা 
এদিক ওদিক করে এবং একটু ছেডে অনায়াসেই রোজী নামটা দীড় 
করানে। যেতে পারে। 

সেই সঙ্গে পোয়ারো আর একট। কথাও ভাবে, মেরী আঠারোর 
দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার মধ্যেই একটু বেশী মাত্রাই ছৃশ্চন্তার 
ছাপ ফুটে উঠেছে, সেট! শালটের মধ্যে ততট। নেই। 

পোয়ারে! ভাবে, এদের মধ্যে একজন পালিতা কন হয়েই এবং 
তাকে কি মিস জ.লিয়েট দেখে চিনতে পারবে 1? ততদিন পরে তা কি 
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সম্ভব হবে? তবে মেয়েদের চোখে আবার অনেক কিছুই ধরা পড়ে 
যায়। ওদের জহুরীর চোখে, যাচাই করতে অনেক সমযই কষ্টি- 
পাহারের দরকার হয় না। এক নজরে দেখে অনেক কিছু বলে দিতে 
পারে । এমন অনেক মিল খুঁজে বার করে পরে ভাবলো মনে হয় 
হয়তো ঠিক। হলেও হতে পারে। 

সেই সঙ্গে পোয়ারো আর একটা কথাও ভাবে, তবে সেই মেষে 
যদি রবাটের হয়। সেই মেয়ে নিয়ে তো জোন্স উধাও হয়েছে, এখন 
সে মেয়ে কোথায় তা কে জানে! 

সব মিলিয়ে পোয়ারো। ষেন একটা গোলক ধাধায় পড়ে। এ 
রহস্তের কুল কিনার সে যেন কিছুতেই করতে পারছে না। তবে 
একবার হাতে নিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তাতে তার আতে 
ঘালাগে। তাই সে আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চায় । 


একুশ 
পোয়ারো এখন স্থানীয় থানায় উপস্থিত। এখানকার ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার চিঃ ওয়াকার তার বিশেষ পরিচিত । নানা কেসের ব্যাপারে 


সে তার কাছ থেকে সাহাধ্য পেয়েছে । 
ওয়াকার পোয়ারোকে দেখে উঞ্চ আহ্বান জঃনিয়ে বলে, মিঃ 
পোয়ারে বন্ন। কেমন আছেন ? 
_ভাল। আপনি ? 
--চলে যাচ্ছে আর কি! তা এখানে কি ব্যাপারে? 
- একটা কেসের ব্যাপারে, । 
--সেটা আপনি আল! মাত্রেই অনুমান করেছি। কারুর সবনাশ 


১৯৬১ 


ঘটতে যাচ্ছে আর কি। 

-আমি বুঝি সর্বনাশই ঘটাই । 

_পুরোপুরি নয়। বাকিটা 'অবশ্ট আমর! করি । 

__-আচ্ছা, মিঃ ওয়াকার, বছর পনেরো ষোল মাগে এই থানার 
অফিসার। আপনি ছিলেন না? 

হ্যা, তারপর আবার বছর হুয়েক হয় এখানে এসেছি । 
আপনার তে! অনেক কথাই মনে আছে 

_ষ্ঠ্যা) কিছু কিছু মনে রাখতে চেষ্টা করি আর কি! 

-_এ কথাট1 যখন বলছেন তখন আমার মনে হয় কোন পুরানো 
ঘটন। নিয়ে আপনার মাথায় কিছু আছে, আর তার সন্ধানেই আমার 
কাছে আসা। 

ঠিক ধরেছেন | পোয়ারে মৃহ হাসে | 

--তা ঘটনাটা কি? ওয়াকার জানতে চায়। 

-বছর পনেরো! আগে মিঃ রবাট” নামে এক ভদ্রলোক ট্রেনের 
আক্ডেপ্টে মার! যায়। 

-_কোথায়:থাকতে! বলুন তো? 

--ভিক্টোরিয়। টামিনাসে । 

সআচ্ছা। 

--তার বাড়িতে জ্ধোন্স নামে একট লোক কাজ করতো ৷ কিন্তু 
রবাট” মারা যায়ায় সে আপেট'মেন্ট এবং ফাণিচার বেচে ভাব শিশু 
কন্যাকে নিয়ে উধাও হয়। আমি দেই জোন্সের খবরা খবর চাই। 
'এই ব্যাপারে আমায় একটু সাহাব্য করলে" ***। 

_-এত দিনের পুরনো! ব্যাপার-"**" | তা জোন্সের কোন: ছবি 
আপনার কাছে আছে? | 

না, পোয়ারো চিন্তিত মুখে মাথা নাডে। 

কোথায় যেতে পাবে বলে আপনার ধারণা? 

স্পদেশে যেতে পারে। 
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--ওর দেশ কোথায়? 

--সেটাই আপনার কাছে জানতে চাই। 

যদি থালায় জানিয়ে গিয়ে থাকে তাহালে পাবেন নইলে 
মাথা ঘুড়ে মরলেও ... 

_-তা তো ঠিকই । 

_-তারপর অনেক খোজা থেশঞজজির পর জোন্সের নাম, ধাম, 
দেশের বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে একটা 
ছবিও । এসব রবাট” থানায় এসে জানিয়ে গেছে। 

পোয়ারো এসব টৃকে নিয়ে ওয়াকারের কাছে: বিশেষভাবে 
অন্থুরোধ করে জোনন্সর ছবিটা নেয় । বলে, পরে আবার ফিরিয়ে 
দেবে, আর তা সে করেও । 

_-এরপর কফি পান করে পোয়ারো ওয়াকারকে আর এক দফা 
ধন্যবাদ জানিয়ে বাডি ফিরে আসে এবং এসে দেখতে পায়, চাল“স 
তার জন্য অপেক্ষা করছে । 

_আরে চালস যে! পোয়ারো চালের মুখোমুখি একটা 
কৌচে বসে দেহের ভার ছেড়ে দেয়। | 

_কোথায় থাকে আজকাল | চাল” পানীয়তে চুমুক দিতে 
ফিতে কথাটা! পোয়ারোর দিকে ছুড়ে দেয় । 

_-তাঁর আগে একটু গলাট। ভিজিয়ে নিই । 

- তোমার জন্যও বলা হয়ে গেছে। 

_-কখন বললে? পোয়ারে! কিছুটা অবাক! 

_-তুমি আপাটমেন্টে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি তুমি এসেছে 
আর তারপরই..." 

_-থ্যাঙ্ক ইউ! তোমার হবে। 

ইতিমধ্যে পানীয় এসে গেছে । পোয়ারো তাতে ঠোট ডু 
বলে এতদিন পরে তোমার হঠাৎ আগমন । - 

"কাজে দারুণ ভাবে ফেঁসে গেছি ; চালস মুখ বেজার করে 
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জানায় | ফাঁকি মারার আর উপায় থাকছে না। 

_ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। 

--তা ক্ষেসের খবর কি? 

--কোন কেসের ? পোয়ারে ইচ্ছে করেই কথাট1 বলে। 

_-মেরী শালট রহস্য । 

--ও হো পোয়ারে। পানীয় মুখের কাছে এনেও চুমুক দেয় না। 

-__কি হলে আবার | চাল'স উৎকঠি হ। 

_একবারে ভূলে গেয়েছিলাম | 

কোন ব্যাপারে? 

-এই ব্যাপারটায় ! 

-_-এটায় 1? আমার কি আদৌ মনে হয় না। 

মানে একটু আধটু খোরাখুরি করছিলাম । কেসের তেমন 
মেরিট নেই দেখে আর তেমন এগোইনি | 

-__তাহলে তুমি আমায় আদতে বলতে, চালস সন্দেহের চোখে 
পোয়ারোর দিকে তাকায় । অথবা! ফোন 'করে এ কথ! তুমি আমার 
জানাতে । কারণ তুমি একট। দাধিত্বহীন নও। 

চাল'স তার এক চুবুক পান করে বলে, তাক্‌, ওসব তোমার 
ব্যাপার তুমি বুঝবে । আমি উঠি। 

--উঠবে? পোয়ারে! বুঝতে পারে। তার জবাবে চালস ঠিক 
খুশী হতে পারেনি । হয়তো! বা একটু আঘাত পেয়েছে । 

-্যা, আর এসেছি তাও প্রায় ঘণ্টা খানেক হতে চলেছে । 

_-ভাহলে তোমায় আর আটকাবো না। 


চালদ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারো ফোনট। কাছে টেনে 
ডায়াল করে। এনগেক্জ। দ্বিতীম্ন বারের। চেষ্টায় সে লাইন 
পেয়ে যায়। 
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--হালো । ' অপর দিক থেকে উত্তর ভেসে আদে। 

_ হ্যালো মি এমেট, কথা বলছেন ? 

যা | 

_-মামি পোয়ারো । 

বলুন শ্যার অনেক দিন পরে 'মাপনার ফোন পেলাম । 

_এ কদিন তেমন কাজ ছিল না। এখন হঠাৎ একটা--**-- 1; 
যাক, আপনি ফ্রিআছেন ? 

_-আপনার জন্য স্যার, সব সময়, ফ্রি। 

_-তাহলে এখুনি আমার আযাপাটমেণ্টে চলে আম্মন 1 

--এখনি চলে আসছি স্যার । 

-_থ্যাঙ্ক ইউ। 


এখন পোয়ারো আর এমেট মুখোনুধি বসে । ছ'জনের হাতেই: 
পানীয়। 
এমেটের বয়স ষাটের কাছে । লম্বা রিণের চেহার।। ফলে সে 
খুব চটপটে । এবং উপস্থিত বুদ্ধি তার তারিক করার মতন । 
এমেট পোয়ারো৷ এবং, এই রকম অনেক গোয়েন্দার নান রকম 
তথ্য সে সংগ্রহ করে দেয়, আগে সে পুলিশে ছিল। সেখান খেকে 
একটু তাড়ান্তাড়ি অবসর নিয়ে এ সব কাজে সে বেশ ভালোই রোজ- 
গার পাতি করছে । এবং এ কাজেও তার যথেএ সুনাম । 
এক সময় পোয়ারো এমেটকে জোন্দের ব্যাপারে সমজ্ঞ কিছু 
সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল, জোন্সের বয়ল এখন সাতান্ন আটা হকে; ওর 
সঙ্গে একটা মেয়ে রয়েছে, মানে থাকার কথা । এবং তার বয় হবে 
আঠারোর কাছে। 
_ নথ এমেট মনোধোগ দিয়ে পোয়ারোর সমস্ত কথা, গুনতে 
থাকে । 
_-সে মেয়েটি এখন কি করছে এবং ঞ্োন্স কেমন ভাবে জীবন; 
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যাপন করছে ইত্যাদি সব খবরা-খবর আমার দরকার । আর 
প্রয়োজন বোধে এক আধ দিন ওখানে থাকতেও পারেন । 

_ঠিক আছে স্যার তাহলে উঠি। 

_ আচ্ছা । 


দিন তিনেক পরে এমেট এসে জানায়, জোন্স নামের কোন 
লোকের সন্ধান সে পায়নি । 

_-তা গ্রামেরলোকেরা কি বলছে ? পোয়ারো কিছুটা আশাহত | 

-__ বলছে, জোন্সের দেশ এখানে । 

_-তাহলে? পোয়ারো আবার যেন চাঙ্গ। হয়ে ওঠে । 

--তবে সে নাকি শহরে চাকরি করছে। 

_ চাকরি? শহরে? পোয়ারে বিস্ময় বোধ করে। 

হ্যা, এমেট মাথা নাড়ে । 

--তারপর আপনি চলে এলেন? 

_হু” কাজটা ঠিক করতে না পারায় এমেট অথুশী। তবে 
আবার ঠিক চলেও আসেনি । 

--কি করেছেন? 

- ছোট্ট গ্রাম, বলতে গেলে তন্ন তন্ন করে খু'জেছি। 

আচ্ছা, জোন্স যে শহরে কাজ করতে গিয়ে ফেরেনি সে কথা 
কি একজনে বলেছে, না৷ অনেকেই বলেছে। 

-অনেকেই বলেছে। 

--তাহলে একটা ব্যাপারে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া! গেল যে জোন্স 
ও গ্রামে নেই। 

_একবারে ঠিক কথা স্তার। 

ঠিক আছে। আপনার বিলট। দিয়ে াবেন। 

-আচ্ছ! স্তার আর এরকম কাজ মাঝে মাঝে পেলে খুশী হবো । 

চেষ্টা করবো । 
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বাইশ 


“ডেইলী হারজ্ড' স্থানীয় নাম করা একট! পত্রিক1। যথেষ্ট কৃতিত্বের 
সঙ্গে বছরের পর বছর কাজ চালিয়ে বাচ্ছে। সারা পথিবীতে বলতে 
গেলে এদের প্রতিনিধি রয়েছে। 

এই অফিসে মিস লরেন্স কাজ করে । বয়স পচিশের নিচে 
হলেও কাজে দক্ষ । এবং নিজের কাজ সম্বন্ধে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল 
আর তার সব চেয়ে বড় গুণ হলো,সে কখনো কাজে গাফলতি দেখায় 
না। বরং যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে মিটি হাপি ছুড়ে দিয়ে সাহায্যের 
হাত বাড়িয়ে দেয়। 

এই লরেন্সের সঙ্গে পোয়ারোর পরিচয় আছে। তার কাছে সে 
যে কত ভাবে সাহাধ্য পেয়েছে তার ইয়ন্তা নেই। তাই পোয়ারো 
ওর কাছেই যাওয়! স্থির করলো । 

লরেন্সেয় ডিউটি সাধারণত সন্ধ্যের দিকে, এসময়টা একটু ফাঁকা 
থাকে। অন্য সময় কাজের চাপ এবং লোকের যাতায়াতের বিরাম 
থাকে না। 

পোয়ারে! লিপ্টে করে তিন তলায় উঠে এসে নিদিষ্ট ঘরের সামনে 
এসে দাড়ায় এবং দেখতে পায়, লরেন্স ধারে রয়েছে আর তার মুখ 
একটা! ফাইলের দিকে । 

লরেন্স অদ্বিতীয়! । সে পোয়ারোর উপস্থিতি ঠিক টের পেয়ে 
যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফাইলের উপর থেকে দৃষ্টি ভুলে পোয়ারোর দিকে 
তাকায় এবং তার মুখখানা হাপিতে ঝলমল করে ওঠে। 

ঘরট1 আকারে বিরাট, চারপিকে ফাইল, ক্যাবিনেট, আলমারি, 
ইনডেক্স কার্ড ইত্যাদিতে বোঝাই । 

পোয়ারোর দৃষ্টি লরেন্সের দিকে । ওর পরণে একটা মিনি স্কাট” 


১৬৭ 


তার উপর সাদা রঙের একট! হাই নেকের সোয়েটার । বর করা এক 
রাশ ধুসর চুল ওর সার পিঠময় ছড়িয়ে রয়েছে। 

-কি খবর 1? লেন্স হাসে। 

_তুমি এমন করে হাসবে নাতো। ! পোয়ারো। লরেন্সের সামনের 
চেয়ারট1 অধিকার করে বসে। 

-কেন লরেন্সের ছু' চোখে ছষ্মির ছট]। 

--তোমার ও হাপিতে যেন যাহ আছে। 

যা? লরেন্স খিল থিল করে হেসে ওঠে, তারপর সে হাপি 
থামিয়ে বলে, তবুও তে ম্যানেজ করতে পারলাম না! 

__তুমিও তো তেমন হয়ে গেলে । 

- আপনার বিরহে & 

- তোমার কথা! আমার মনে থাকবে । 

_-থাকবে না। অন্তত হাজার দিন মনে করিয়ে ণিয়েছি। 

_এবার আর ভুলবে] ন!। 

--তা এবার কাজের কথাট]1 শুনি। আমার কাছে তো আর গল্প 
করতে আসেন না। লরেন্সের কথায় অভিমানের শুরু বেজে ওঠে। 
এবং তার দৃষ্টি কিছুটা নরম। 

অমন অপবাদ দিও না। বড় ব্যাথা লাগে। 

-ব্যাথা কোথায়? লব্দেন্স চোখ বড় বড় করে বলে। 

বুকে, বলেই পোয়রে] ভাবে । এ ধঃণের কিন্ত কথা ন1 বলে হট 
করে আবার কাজের কথায় আসাও যায় না। এসব ধরণের কথ। 
তার কাজের খাতিরে কিছু বলতে হয় বই কি! 

যন্ত্রণা হয় না। 

ত1 আজ ডিনারে কোথাও যাবে নাকি? 

আপনি বেশ ভালে! করেই জানেন যে, আমার এখন নাইট 
ডিউটি চলছে । আমি এখন কাজ ছেড়ে কিছুতেই আপনার সঙ্গে 
যেতে পারবো না। ভাই অমন অফারট। করে বসলেন। 
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_-ম্মাজ নয় অন্থবিধে আছে, কিন্তু একদিন লাঞ্চের অফার রইলো! 
পোয়ারো৷ কথাটা বলে মাথাটা নাড়ে । 

_-তাণ নির্দিষ্ট করে লাঞ্চের কথাটা বগতে পারলেন! কথার 
কথা মত বললেন একদিন হবে। 

-_আই আম সো সরি। 

লা, না, আপনার এতে লজ্জা পাবার নিন্দুমাত্র কারণ নেই। 
আমার অদৃষ্টটাই মন্দ। যাক্‌, এবার আপনার সেবায় নিজেকে 
উৎসর্গ করতে পারলে ধন্য বলে মনে করবো। 

ধন্যবাদ | শোন, এবার তোমায় একটু ঘাটাযো। 

- আমি আপনার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত আছি। 

_-আজ থেকে প্রায় বছর পনেরো ষোল আগে মিঃ রবাট” মানে 
একজন ভদ্রলোক ট্রেন আযাসিডেন্টে মারা যান । 

আন্ছা, লরেন্স পোয়রোর কথাটা মনোযোগ দিয়ে গুনতে থাকে। 

_-তার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদের খবরের কাগঙ্ছে কি খবর 
বেরিয়েছে তা আমি জানতে চাই । 

_-এক মিনিট, কথাট1 বলেই লরেন্স চেয়ার ছেড়ে উঠে ইনডেক্স 
কার্ডের দিকে এগিয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট কার্ডট! বার করে পোয়ারোর 
দিকে বাড়িয়ে দেয়। 

পোয়ারো হাত বাঠিয়ে কার্ডটা নেয় এবং তাতে সে চোখ 
বোলাতে থাকে । লেখা রয়েছে_কর্মরত অবস্থায় পিটি ব্যান্কের 
অফিসার মিঃ রবাট” চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন । 
তবে এটা আত্মহত্যা কি না পুলিশ তা জানতে পারেনি । পুলিশ 
এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চাপিয়ে যাচ্ছে। 

পোয়ারে! কার্ডের উপর থেকে দৃষ্টি তুলে নরেন্সের দিকে তাকিয়ে 
বলে, এর পর এনিয়ে আরে! কোন রিপোর্ট তোমাদের কাগজে 
খবেরিয়েছে কিনা দেখতো 1 

--এক মিনিট, লরেন্স রেফারেন্স কার্ডট! দেখে এদে জানায়। 
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না। আসলে এরকম ঘটনা রোজই তো কিছু না কিছু ঘটেছে। 
তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পুলিশ এ কেসে কোন রকম সন্দেহ করেনি । 


_-আমারও তাই মনে হয়। ঠিক আছে আজ উঠি। 
__লাঞ্চটা? লরেন্স মিটি মিটি হাসে। 

_-পরের বারের জন্য তোলা রইলো । 

--পরের বার? লরেন্স হাসতে থাকে । 


তেইশ 


পোয়ারো এখন সিটি ব্যাঙ্কের সামনে দাড়িয়ে । রবাট" এখানে 
কাজ করতে। এবং সে অফিসার পদে নিযুক্ত ছিল। 

এখানকার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে পোয়ারোর আলাপ নেই। 
তবে এজেন্টের সঙ্গে তার ভাবসাব ভালোই আছে। পরে তার সঙ্গে 
কথায় কথায় বেরিয়েছে তারা একই স্কুলে পড়তো । আর সেই থেকে 
পরিচয়ের স্থৃত্রট। গাঢ় হয়েছে। 

সিটি ব্যাঙ্কের এজেন্ট ওয়েড । তার বয়স পোয়ারোর মতন বছর 
পঁয়তাল্লিশে । তবে পোয়ারোকে ততটা বয়স দেখলে মনে হয় না। 
কিন্ত তার বন্ধুটির বেশ ভারিক্ি ধরণের চেহারা । ফলে বয়সে তার 
থেকে অনেক বেশীই মনেই হয়। 

কামরায় মুত করাঘাত করে পোয়ারো। মোজা ওয়েডের ঘরে 
প্রবেশ করে। ওয়েড কি যেন একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, আর পেন 
দিয়ে খস খস করে লিখে চলেছে। 

ওয়েডের পেন থেমে যায় । সে পোয়ারোর দিকে, আরে পোয়াবো? 
ষে! কিব্যাপার । 
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-তোমার্দের এই চাকরিটাই বেশ, আর সংসার ধর্ম করাই দেখছি 
বেশ ভালো ছিল। 

_-সংসার করবে নাকি! ওয়েড টিগ্ননী কাটে । 

_তেমন পাত্রী পেলে অবশ্য করতে আপত্তি নেই। তা হাতে 
সে'রকম কোন পাত্রী আছে নাকি! 

_-আছে, ওয়েড হাঁসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে যায়। 

_কেমন1? পোয়ারো। যেন সিরিয়াস। 

__সগ্ঠ বিধবা হয়েছে । প্রচুর সম্পঠির মালিক । 

__তা তুয়ি আর একবার লড়ে যাবে নাকি। পোয়ারো হাসে । 

_-ইচ্ছে তো ছিল। বুড়ী বউ আর ছেলে মেয়েরা যে গলার 
কাছে অক্টোপামের মত আটকে রয়েছে। 

_-া বুড়ী হলো কিসে? 

__দশ বছরের পুরনো বউ বুড়ী নয় ! 

_-ও! আচ্ছা ওয়েড। তোমার এখানে কত বছর চাকরি হলো? 

_-বছর পনেরো কুটি তো হবেই। 

_-তুমি মিঃ রবার্ট বলে কাউকে চেনো? 

--মিঃ রবার্ট? ওয়েড চিন্তা করতে থাকে । 

-স্ট্যা, একটু ভালো করে ভেবে বলো তো । 

_-রবার্ট ? রবাট”? তারপরই ওয়েডের হঠাংই মনে পড়ে 
যায়। আমি তখন এই অফিসে প্রথম ঢুকি । ঢুকেই শুনিঃ তার 
আগের বছর মিঃ রবার্ট নামে এক অফিসার চলভ্ত রেল থেকে পড়ে 
মারা ধান তখন তিনি অফিসের কাজে যাচ্ছিলেন । আর মানুষ 
হিসেবে তার নাকি তুলন। ছিল না। 

_-সবই ঠিক বলেছে । 

- তা] হঠাৎ ওর ব্যাপারে জানতে চাইছে! কেন? ওয়েড কিছুটা 
অবাক না! হয়ে পারে না। তাও আবার এত বছর পরে। 

--একটা কৌতুহপ বটে। 
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_শুই একটা কৌতুহল? এট! আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। 
পোয়ারো কিছু বলে না। শুধু হাসে। 

_ বন্ধু, তোমার কৌতৃহল তো সহজে জাগে না। 

_-ত1 একটু দরকার আছে শোন । তখন ওর সঙ্গে কে বা কারা 
কাজ করতে! ? মামি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই । 

_ীড়াও একটু ভাবতে হবে। তার আগে একটু ককি খাও 
মেথি । বলে সে টেবিলের উপর থেকে ফ্ল্যাক্সট। এনে ছুটে৷ কাপে 
কৃফ্কি ঢালে। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে ওয়েড বলে? এখানকার 
জ্যানেজার মিঃ উইলসন মিঃ রবা্টেরি সহকর্মী । 

ভালে! কথা, পোয়ারে' এক চুমুকে কফিট1 শেষ করে উঠে 
ধ্াড়াল। 

--বাঠ কাজের বেলা কাজী, কাজ কুরলেই পাজি ! 

--বাঃ সেই বিধবা পাত্রীটিকে দেখতে যেতে হবে ন] ! 

_তাই নাকি! ওয়েড মুচকি হাসে । 

হ্যা, এবার মিঃ উইলসনের সঙ্গে একটু কথা বলে আপি! 

পোয়ারো ছু" পা এগিয়েও যেতে পারে না। পিছন ফিরে 
ক্তাকায়। বলে, শোন, মিঃ উইলসনের কাছে আমার প্রকৃত 
পরিচয়টা গোপন রেখো । তাহলে কাজের দিক দিয়ে কিছুটা 
স্ৃবিধে হবে । ॥ 

--তপাস্ত। কিন্তু বন্ধু, কোন কারণে আবার ফেঁসে যাবো নাতো । 
তোমার ব্যাপারে আমার বড্ড ভয় 

--আরে না। না। 

-পরে আবার বলবে নাতো, সত্য গোপন করেছিল, তাই 
আইনের চোখে তুমি মস্ত বড় অপরাধী। 

ভুমি তো মহা ভীতু ! 

-াসন্তন্গ তোমার কাছে সাহসী হতে চাই ন1। 

_শ্চলি, পোয়ারো হাসে । আবার পরে দেখা হবে। 


১৭২ 


-শও্াসো। 


পোয়ারে! একজন বেয়ারাকে জিজ্ঞেল করে ইউলসনের কামরার 
কাছে এসে দাড়ায় । ঝাকে ঝাকে পিতলের প্লেটে লেখা রয়েছে 
ব্যাঙ্ক ম্যানেজার । 

পোয়ারো নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে কামরার টোকা দিয়ে 
'জরজাটা সামান্য ফাক করে বলে, আসছে পারি? 

_উইলসন ইণ্টার কামে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। সে 
ইশারায় পোয়ারোকে তার সামনের, গদী অ'টা চেয়ারে বসতে 
বলে। ৃ 

পোয়ারো উইলসনের নির্দেশ মত নিশিষ্ট চেয়ারে বসে এবং 
[ডইলপনের দিকে তাকায়। 

উইলসনের বয়স পঞ্চাশের কাছে । ঝকঝকে চেহারা । বুদ্ধিদীপ্ত 
মুখ । উচ্চতায় মাঝারী । পরণে নিথু'ত স্ুট। 

_-উইলসন ফোনট। নামিয়ে রাখতে পোয়ারো বলে, আপনাকে 
একটু বিরক্ত করতে এলাম এবং কথাটা ব্যাঙ্ক সাক্রান্তও নয়। 

তাতে কি হয়েছে । কারু; ব্যক্তিগত প্রঘোজনও থাকতে 
পারে ॥। 

ধন্যবাদ ! মাচ্ছা! মিঃ উইলসন, মি ০্বাটেরি কথা আপনার 
মনে আছে? 

মিঃ রবার্ট? নামটা উচ্চারণ করেই উইলদন এক দৃষ্টিতে 
'পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে থাকে ।, 

_হা। 

-তাকে আবি কোনদিন ভুলতে পারবে! না, উইলসন গাঢ় স্বরে 
বলে। ও আর আমি একই দিনে অফিলার হই । এবং কাজও 
করতে থাকি এক সঙ্গে । আর'ও যে আমায় কহ ভাবে সাহাধ্য 
করেছে তা বলে বোধ হয় মাপনাকে শেষ করুতে পারবো না। 
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_-সত্যি, বড় ভালে! ছিল, পোয়ারোর মুখ দিয়ে একটা চাপা 
বেরিয়ে আসে। আমি আর মিঃ রবাট” পাশাপাশি বাড়িতে 
থাকতাম। তারপর বেশ কিছু দিনের বাইরে যাই এবং এসে শুনি 
ও আর নেই। শুনে আমি বিশ্বাপ করতে পারিনি । পোয়ারো বড় 
অভিনেতার মত কথাট। বলে বায়! 

-_-সত্যি, ব্যাপারট] বড় স্যাড। 

মিঃ রবাটের ব্যাপারে পুলিশী তদন্ত হয়েছিল । 

_হ্্যা। যেটুকু হওয়! দরকার ছিল তা হয়েছে । 

--মাচ্ছা, মিঃ রবার্ট সেদিন কি কাজে বেরিয়েছিলেন ? আর 
উনি কি টাকা-পয়স1 ক্যারি করছিলেন । 

_-ন|। 

তবে? পোয়ারোর দৃষ্টি উইলসনের দিকে । 

-_-একটা পার্টিকে লোন দেওয়া হবে কিনা সেই ব্যাপারে তাদের 
আযাসেট লায়ারিপিটিস দেখতে গেয়েছিল। 

--৩ও | আক্ছা এট! কি আত্মহত্যা হতে পারে? 

_না। নী, তা হয়তো! নয়। তবে ওর স্ত্রী মারা যেতে ও ভীষণ 
আপসেট হয়ে পড়েছিল 

_-ওর কোন শক্রু ছিল বলে মনে হয়। 

_-ওর সঙ্গে কারুর শত্রতার প্রশ্থই ওঠে না। 

-_-ও কি আর কোন মেয়েকে ভালোবাসতো? 

--ওর সে সময় কোথায় ছিল! তাছাড়া, ও ওর স্ত্রীকে দারুণ 
ভাবে ভালোবাসতো । 

_মিম জ.লিয়েটের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেমন ছিল? 

--মিস জলিয়েট ? উইলসন তার কথ! ভাবতে থাকে। 

-্যাঃ 

_-এবার আমার মিস জ,লিয়েটের কথা মনে পড়েছে । 

--ওর সম্বন্ধে কিছু বলুন। 


_-ওকে আমিই রবাটের ওখানে দিই ওর মেয়েকে পড়াবার জদ্ব, 
আর ওর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই ছিল বলে শুনেছি । 

__তবু দয়া করে একটু খুলে বলুন । 

_-একজন ভদ্রমহিলার প্রতি বতট] সম্মান দেখনো উচিত তা সে 
দেখাতো। 

স্ত্রী মারা যাবার পর ! 

_-পারত পক্ষে তাকে এডিয়ে চলতো । 

কারণ? পোয়ারো সন্দেহ মুক্ত হতে চায়। 

_তখন নাকি মিস জ.লিয়েটের তাকানে। পাণ্টে গেছিল ! তবে 
ভদ্রমহিলা নাকি খুব নিজার্ভড ভিল। 

_ন্ভ। 

জানেন, রবার্টের একটা বাড়ি করার শখ ছিল। ও বাড়ির 
কথ। আমায় প্রায়ই বলতো । 

-_তখন আপনি মিঃ রবাটকে কি বলেছেন ? 

__বললাম, তুমি তো! একট! ভালে! আপাটমেন্টের মালিক। 
তা শুনে ও বললো, একটা বাড়ি না হলে ঠিক মানায় না। ওর 
আমি জবাব দিলাম, ত1 অবশ্য ঠিক । তবে হঠাৎ বাড়ি করার দিকে 
তোমার এমন ঝোক্‌ চাপলো । ও আমার কথা গুনে হট করে 
উত্তর দ্রিতে পারে না। ইতস্তত করতে থাকে । শেষে কিছুটা 
জড়তা কাটিয়ে বলেছে । আসলে লিজাবড্ড বেশী চাপ দিচ্ছে। 
বলছে, এখন না করলে পরে আর করতেই পারবে না। পরে সংসার 
আরো! বড় হয়ে যেতে পারে। রবার্ট তার শ্ত্ীর কথায় সায় 
জানিয়েছে । কথা শেষ করে উইলসনের মুখ দিয়ে একটা চাপ! 
নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, তার পরের মাসেই লিজা হঠাৎ মারা পেল। 

-_-ও, তারপর তো আর মিঃ রবাট” বাড়ি কেনার দিকে আ 
ঝোকেনি। পোয়ারোর দৃষ্টি উইলসনের দিকে 

--না) আর ত1 করতে যাবেই বা কার জন্য | 
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_তা তো ঠিকই। আচ্ছা, তখন মিঃ রবাটের বাড়ি কেনার 
মত নিশ্চয়ই টাকা-পয়সা ছিল । 

_-সবটা না থাকলেও কিছু অস্তত ছিল। নইলে সে বাড়ির 
দিকে বু'কতো না। আর বাকিটা সে ব্যাঙ্ক থেকে লোন করে 
নিত । 

--হ্যা, তা তিনি করতে পারতেন বই কি। তারপর পোয়ারে। 
উইলসনকে প্রশ্ন করে। এরপর তিনি ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা! 
তে'লেন। 

সা, উইলসন মনে করে কথাট। বলে। 

শা দিয়ে মিঃ রবার্ট কি করেন? 

কিছুই না। তবে টাকাট। আবার ফের ব্যাঙ্কে জমা দেয়। 

_ভারপর ? পোয়ারোর ঠিহ হিসেবটা মিলছে না। 

-_-এরপর নাকি রবাট” আবার ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলেছিল 
এবং সে টাকা সে আর ব্যাঙ্কে জম! দেয়নি ।। 

দেয়নি? পোয়ারো কৌতৃহলী দৃষ্টি নিয়ে পোয়ারোর দিকে 
জাকায়। এ ব্যাপারে আপনি মিঃ রবাটকে কোন প্রশ্ন 
করেছিলেন । 

_-নাঁ। আসলে তখন ও মনের দিক শিয়ে দারুণ ভাবে ভেঙে 
পড়েছিল। অফিসে এসে গুম হয়ে বসে থাকতে! । তাই এ সব 
ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে আর আলোচনা হয়নি । 

মিঃ রবার্ট টাকাট। কার কাছ্ছে রাখতে পারেন? 

ঠিক বলতে পারছি ন1। 

আচ্ছা, মিঃ রবাটের কোন ল' ইয়ার বন্ধু বা কোন সপিসিটার 
'বন্ধু-বান্ধব ছিল? 

_তদূর জানি না। 

_এই অফিসে মিঃ ববার্টেএ কোন বন্ধু আসেন? 

হ্যা, উইলসন সায় জানায়। 
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_কে বা কারা? পোয়ারো একটু ঝ,কে উইলমনের দিকে 
তাকায়। 

- মিঃ ডিনসমেড বলে একটা ভদ্রলোক, উইলসন ডিনসমেডের 
নামট1 বলতে কিছুটা সময় নেয়। হঠাৎ ওই নামট। মনে পড়ছিল 
না। তিনি নাকি ওর কলেজের বন্ধু। 

_-আর কেউ? 

__-এ ছাড়! বড় একট কাউকে দেধিনি। 

_আচ্ছ' টাকাটা তিনি কি মিঃ ডিনসমেডকে দিয়ে থাকতে 
পাবেন কি? আরে তিনি যখন তার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 

সম্ভবত নয়। 

--কিসের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলছেন? 

_দিলে হয়তো৷ ও আমার পরামর্শ চাইতো, আর তা চাইলে 
আমি ওকে “না বলে দিতাম । 

_কেন1? পোয়ারে। জিজ্ঞাম্ত | 

--কার! একজনের কাছে ও ভাবে টাকাট! রাখ! আমি মোটেই: 
যুক্তি যুক্ত মনে করতাম নাঃ ছোক তিনি কলেজের বন্ধু। কার মনে 
কি আছে তা তো আগে ভাগে বোঝা যায় না। তারপর একটু 
থেমে উইলসন আবার বলে' আর টাকা? টাকাদিয়ে ও আর কি 
করতে। বউ মরলো। তারপর থেকে ভাবতো, ও নিজেও পট 
করে মরে যাবে। 

--আচ্ছা, ওর মেয়ে সম্বন্ধে কোন খবরা-থবর জানেন? 

_না। শুনেছি তো ওর চাকর জোন্স আর মিস্ট্রেস মিস 
জ.লিয়েটের কাছে মানুষ হচ্ছিল। 

_ছ্গোন্স মিঃ রবার্টের আযাপার্টমেণ্ট বেচে মেয়ে নিয়ে উধাও হয়» 
পোয়ারো তথ্য পরিবেশন করে। 

_হ্ট্যা, মে রকম একট] খবর শুনে আমি গিয়ে দেখি ব্যাপারট্র! 
সব সত্যি। তখন আর কিছুই করার নেই। 
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--জোমন্স কোথায় ধেতে পারে বলে আপনার ধারণা ? 

বলতে পারছি না। 

আচ্ছা, এমন হতে পারে, টাকাট1 জোন্সের কাছে ছিল? 

-কেজানে! হলেও হতে পারে। কারণ রবার্ট শেষের দিকে 
সে কিছুটা! মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল । এবং তা নিয়ে 
আমার কষ্টের শেষ ছিল না। 

_তবে মিঃ উইলসন, মিঃ রবার্ট ভিনপমেড না দিয়ে টাকাটা 
কখনে। জোন্সের কাছে রাখতে দিতে পারেন ? 

জানি না যখন তখন এ ব্যাপারে কি বলি! 

আচ্ছা, মি: রবাটেরি মেয়ের কি নাম ছিল তাকি আজ 
আপনার মনে আছে? 

-না। 

--অবশ্য এত দিনে পরে' 

_তাঁও ঠিক নয়, আসলে মেয়েটির একট। নাম ছিল না। যে 
যার প্রিয় নাম অনুযায়ী ওকে ডাকতো 

_তার কোন নাম বোধ হয় আপনার মনে নেই? 

-_না, উইলসন আগের মত'মাথ! নাড়ে । 

--আচ্ছা, নাম ধরুণ, মেরী হতে পারে। 

-মনে নেই। 

--শার্লট ! 

--তাও বলতে পারছি না ।: 

- রোজি? 

--সেই একই জবাব । 

--আচ্ছা, সেই মেয়েকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন ? 

_ষ্থ্যা, এবং একবার নয় বনুবার। আর রবাটও ওর কন্যা সহ 
স্ত্রীকে আমার বাড়িতে বেশ কয়েব্জবার এসেছিল। 

//- এটা একটা ভালো! কথা, আচ্ছা। সেই মেয়ের নাক চোখ মুখ 


রর 
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এতদিন পরে আপনার মনে থাকার নয়। কিন্তু কোন চিহ্ন? 

_-উন্ন, উইলসন অসহায় ভাবে মাথা দোলায়, 

_ আচ্ছা মিস জলিয়েটের কাছেও কি মিঃ রবাট” তার টাকাটা 
গচ্ছিত রাখতে পারেন ? 

-এ ব্যাপারে আমার কোন ধারণ! নেই, তবে আপনি কোন 
কথার উপর ভরুসা করে এ কথ! বলছেন ? 

_কারণ আমি মিস জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা করেছি, সে আগে 
একটা স্কুলে টেম্পোরারী কাজ করতো তারপরেই সে একটা স্কল 
চালাতে শুরু করে দেয় শিশুদের সে স্কুলের মালিক সে নিজে। 

ও, তবে নিজের টাকা অথবা! লোন নিয়ে করতে পারে। 

_হ্যাঃ তা ষে একবারে পারে না তা নয়। তবে আমি ভাবছি 
অন্য একট] কথা। 

_কি বলুন। 

মিস জ.লিয়েটের প্রতি মিঃ রবাটের হয়তো কিছু হুর্বলত। ছিল। 
কারণ ওর স্ত্রী যখন মারা যায় তখন তিনি বয়সে তরুণ। ভাই**। 

--ঠিক আছে, উঠি মিঃ উইলসন। পরে দেখা হবে। এসে 
কিছুটা বিরক্ত করে গেলাম । তার জন্য মাফ চাইছি। 
আরে না, না।। 


চবিবিশ 


_হ্যালো। 
মিঃ এমেট কথা বলছেন । 
_ হ্্যা। 
-আমি কে কথ বলছি ত1 বুঝতে পারছেন? 
না । 
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--আপনার এখন কোন জরুরী কাজ আছে? 

_থাঁকলেও আপনার জন্ত আমি মব সময় ফ্রি মাছি। 

_ গ্যাক্ক হউ তাহলে এখুশি একবার আমার আ্যাপার্টমেন্টে 
আসতে অসুবিধে হবে কি! 

_আদৌ নয়। 

_তাহলে চলে আনুন | 

_ আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌছে যাচ্ছি। 

-_ আচ্ছা । 


এখন বেল সাড়ে এগারোট। বাজে, পোয়ারোর পৈঠকখানা ঘরে 
সে আর এমেট মুখোমুখি বসে কথা হুচ্ছে। ছু'জনের হাতেই 
পানীয় । 

মিঃ এমেট, এখন আপনার একমাত্র কাজ হবে মিস জুলি- 
য়েটকে ফলো! করা, বলে পোয়ারো জ্খলিয়েটের নাম ধান সব 
জালায়। 

_ঠিক আছে। 

- তাকে অন্তত তিন দিন ওয়াচ করবেনঃ আর দেখবেন সে যেন 
আপনাকে কোন কাঃণে সন্দেহ না! করতে পারে। 

_ আচ্ছা, সে ব্যাপারে আমার চেষ্টায় ত্রুটি থাকবে ন1। 

_পে কোথায় যাচ্ছে। গিয়ে কি করছে। কার সঙ্গে কথা বলছে 
বা কার সঙ্গেও তার মেলামেশা বেশী । অথচ স্কুলে থাকলে কি করছে 
এবং কেই বা দেখা করতে আসছে ! 

হু" এমেট পাণীতে চুমুক দেয়। 

_+আর একটা কথা। 

_-বলুনঃ এমেট আগ্রহের সঙ্গে কথাট। শুনতে থাকে। 

তারপর পোয়ারে। তার পরব কাজের কথা জানিয়ে দিয়ে বলে, 
এ সব কাজের মধ্যে দারুণ ভাবে গোপনীয়ত৷ বঞ্জায় রেখে চলবেন, 
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আর একথা কেন বলছি তাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ! 
হ্যা। 
তাহলে এ কথাই হইলো । 
ঠিক আছে, এমেট বিদায় নেয়। 


বেল! একটা | এমেট “সানরাইজ' স্কুলের সামনে দাড়িয়ে, ভারপর 
নিজেকে প্রস্তুত করে সে স্কুলের ভেতর প্রবেশ করে। 

ধানিকট! এগোতে এমেটের সঙ্গে একজন মিসের দেখা হয়। 
তাকে সে বলে, আমি একটু মিন জ,লিয়েটের সঙ্গে দেখ! করতে 
চাই। 

_আপনি মোজা গিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই তার ঘর পেয়ে 
যাবেন । 


ধন্যবাদ | 
এমেট মিসের কথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এসে ঠাড়ায়। 


ঘরের সামনে নীল রঙের পর্দা ঝুলছে । আর ভেতর থেকে মেয়েঙ্গী 
গলা ভেসে আসছে। 

এক্সকিউজমি, বলে এমেট পর্দা ঠেলে ভেতরে প্রবেণ করে। 

জ.লিয়েট একজন ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। অবশ্য 
কথ। শেষ হয়ে আসছিল। তারপর এমেটকে বদতে বলে গাকে আর 
ছু চারটে কথা বলে বিদায় দেয়। 

_-বলুন মিস জ.লিয়েট চশমাট1 ঠিক ক;তে করতে এমেটের 
দিকে তাকায়। 

_আমি স্কুলের হেড মিসট্রেসের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। 

-আমিই। 

নমস্কার | 

-্নমক্কার | 

--আমি ইনাকাম ট্যাক্স থেকে আসছি। 
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-+9! জুলিয়েট একটু ভর পেয়ে যায়। 

--আপনার স্কুল কত দিনের ? বেশ ভার্পিকী চালে এমেট কথা 
বলে। 

বেশী দিনের নয়, জুশিয়েট মুখে হাদি বজায় রেখে এমেটের 
কথার উত্তর দেয়। 

_-তবু কত দিনের ? 

_এই বছর দশ পনেরে হবে । ূ 

_-মে তো অনেক দিনের ব্যাপার। আচ্ছা, এখন কোন ক্লাস 
পর্যস্ত পড়ানে। হয়ে থাকে। 

-কিন্টার গার্ডেন থেকে স্টাউর্ড ছু" পর্যন্ত আছে। 

_-তাহলে তো৷ মোটামুটি বড়ই স্কুব। 

_বড় আর কোথায় | 

_-তাহলে ফেলন! নয় । 

--আরো কয়েকটা ঘর হলে ভালো হতো । 

_্্যা ঢোকার মুখে একই ঘরে অনেক ছাত্রছাত্রী দেখলাম, আর 
আপনি ঠ এখানেই থাকেন? 

_স্্যা, এরই সংলগ্ন বাড়িতে থাকি। 

_-অন্ত মিসট্রেসরা ? 

-ভারা অন্যত্র থাকে । 

বাড়িটা আপনার? না ভাড়া নেওয়া ? 

না, আমারই | 

--তৈরি করিয়েছেন, না কিনেছেন ! 

-কিনেছি। 

--কত টাকা দিয়ে? 

_-প্রার লাখ টিয়ে। 

--তার কাগজ -পত্তর আপনার কাছে আছে? 

-হ্যা। | 
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_-টাকাটা কোথেকে পেয়েছেন? 

আমার ছিল, তারপর জ.লিগ্লেটে বলে। একটু কফির কথা 
বলি। 

_মিদ জ.লিয়েটে, মাক করবেন । ডিউটিতে এসে আমি কখনো 
কিছু খাই না। 

তারপর এমেট জুলিয়েটের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনার কাছে 
টাকাট। কি রুরে ছিল? 

_-আনি প্রথম জীবনে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছি, জুলিয়েট 
একটু ইতস্তত করে জানায়। 

জুলিয়েটের দ্বি11 ভাবট। এমেটে র দৃষ্টি; এড়ায় না। বলে, তখন 
এত টাকা জমাতে পারলেন ? 

_হ্যা। 

কোথায় কাজ করতেন? 

--বেশ কয়েক বছর গভরনেস ছিলাম। তাছাড়া, স্কুগ কাজ 
করেছি । এ ছাড়া, আমার স্বামী কিছু টাকা দিয়েছেন। 

--আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, গভরনেন ছিলেন মাত্র মাস 
কয়েক, আর মিঃ রুবাটের বাড়িতে শিক্ষকভা করেন তাও মাস 
ছুয়েকের বেশী নয়। তারপর ওখানে চাঁকরিট!| চলে যেতে আপনি 
হু' একটা স্কুলে টেম্পোরারী চাকরি করতে করতে মিঃ স্মিথকে বিয়ে 
করলেন, তাই না? 

-হ্যা, জুলিয়েটের কথায় জড়তা? 

_-আপনার সঙ্গে মিঃ স্মিথের বিয়ে হয় তখন তিনি একটা 
কারখানায় সামান্ একট কাজ করতেন, পোয়ারো শেখানো কথা 
এমেট গড় গড় করে আওড়ে যেতে থাকে । তবে তিনি দেখতে 
সুপুরুষ ছিলেন, আর সত্যি কথা বলতে কি, আপনি সেই জগ্তই তাকে 
বিয়ে করেছিলেন তবে সে বিয়ে আপনাদের স্থখের হয়নি, যার 
পরিণতি শেব পর্যন্ত বিচ্ছেদ গিয়ে দাড়ায়। 
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হ্যা, আর বাকি টাকাটা আমি ধার করি। 

ধার করেন? কোথা থেকে? ব্যাঙ্ক। 

না, জুলিয়েটের গলাটা কেঁপে ওঠে । 

_-তবে কোথা থেকে? এমেট তীক্ষ দৃর্টি নিয়ে জুলিয়েটের 
দিকে তাকায়, বার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা সন্দেহ ছায়া পড়ছে । 

-মানে-** জুলিয়েট ইতস্তত করতে থাকে বলুন। 

বলুন? চুপকরে গেলেন কেন? এমেটের চোখের পলক 
যেন পড়ছে না। সে কিছুটা! সামনের দিকে ঝুকে পড়েছে। 

-আমার- আমার এক বন্ধু দিয়েছে। 

স্বন্থু? তার নাম ঠিকানা দয়! করে আমায় জানাবেন । 

--জানাতে কোন অন্থবিধে নেই। তবে সে আর বেচে নেই। 

--মারা গেলেও কত বছর আগে মারা গেছেন। এমেটের 
চোখের তারা স্থির হয়ে জুলিয়েটের অসহায় দৃষ্টির কাছে যেন 
আটকে রয়েছে। 

বেশ কয়েক বর আগে, জ.লিয়েটের গলাটা সহস। ভারি 
হয়ে ওঠে! দয়! করে তার নাম আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। 
আমি বলতে পারবো না। 

মিস জলিয়েট, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি, তবু 
কর্তবোর খাতিরে সেই নামটা আমায় জানতে হবে। 

-তার নাম হলো মিঃ রবার্ট । 

মিঃ রবাট+? এলেট যেন লাফ কিয়ে ওঠে । তা উনি আপনাকে 
কত হাজার টাকা দিয়েছেন? 

প্রায় হাজার তরিশেক টাকা। 

_-তার রিসিট নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে? 

-হ্যা) জ লিয়েট কাপ গলায় জবাব দেয়। 

দুয়া করে সেটা একবার দেখাবেন? এমেট যেন জুলিয়েটকে 
আষ্টেপুষ্টে বেঁধে ফেলেছে। 
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এখানে তো রাখি না। আমার লকারে রয়েছে। জুলিয়েট 
কিছুটা! নিরুপায় ভাবে মিথ্যের আশ্রয় নেয়। 

--ও, আর বাকি টাকাটা? 

__বললাম যে'**'*"] আর বলেই জুলিয়েট ভাবে । এমেটের 
কি জেরার শেষ নেই | একটার পর একটা! প্রশ্ব করেই চলেছে। 

_-বাকি টাকাট। সব? 

-হ্যা। 

--মাপনি রিটণন সাবমিট করেন । 

_না। লসে রান করছি। কি আর রিটণন সাবমিট করবো। 

_লস 1? লদ তো হবার কথা নয়, আর স্কুলের হাল চাল তে! 
বেশ ভালোই দেখছি। 

_স্্যা) উপরে থেকে এরকম দেখতে লাগে। ভেতরট] কিন্ত 
একবারে ফাপা, যেটা! উপর থেকে চোখে পড়ে না। 

_-তবুও দেখলে কিছুট! বোঝা যায়! তাই আপনার কথাটা 
আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না। 

_-আপনার কথাট। আমি ঠিক অস্বীকার করছি না। 

- এবার থেকে আপনি রিটন সাবমিট করবেন । 

আপনার কথ! আমার মনে থাকবে । 

_'আর এতদিন রিটন সাবমিট না করে খুবই অন্যায় কাজ 
করেছেন, এমেট কথাট1 বেশ জোর দিয়ে বলে। 

_-তার জন্য আমি লক্ভিত। 

_-ও কথা বললে তে! হবে না। কিন্ত পেনাপ্টি আপনাকে দিতেই 
হবে। খুব সহজে রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না। 

স্কুলে লসে রান করছে তা সত্বেও? 

-_সেট। প্রমাণ সাপেক্ষ, আর আপনাকে বখন ইনকাক ট্যাক্স 
কল করবে তখন সব কাগজ-পত্তর নিয়ে আযাপিয়ার হবেন। 

-_-ঠিক'আছে, জুলিয়েট ভাবে এ তে। মহা! উঠকো ঝামেলা । 
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--উঠি। 

ভারপর জুলিয়েট চেয়ার ছেড়ে উঠে এমেটকে স্কুলের দরজা পর্যস্ত 
এগিয়ে দেয় এবং এরপর বেশ চিন্তিত মুখে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। 
আর সে দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে থাকে । 

এমেট এখান থেকে বেরিয়ে দোজা বাঁড়ি চলে আসে এবং দ্রুত 
পোশাক পালটে! নেয়। এখন তার পরনে ময়লা ধরণের জাম! 
কাপড়। গালে কাচা পাক| দাড়ি। জুতোর উপর এক প্রস্থ ধুলো। 
অর্থাং খুব পরিচিত মানুষও তাকে হট করে চিনতে পারবে না। 
এমেট বাড়ি থেকে আবার জুলিয়েটের স্কুলের কাছে চলে আমে এবং 
একটু তফাতে ঠাড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য রাখতে থাকে । 


পঁচিশ 
স্হ্যালো। 
হ্যালো! শ্যার। কথ! বলছেন? 
--আমি পোয়ারো কথা বলছি । 


--ম্তার, আমি উড কথ! বলছি। 

তুমি কোথা থের্কে আমায় ফোন করছে! 

স্যার, স্থানীয় একটা! টেলিফোন বুথ থেকে। 

_উড, তুমি ওদের ফোন কখনো ব্যবহার করছো! নাতো? 
নাস্তার। কখনোই নয়। 

--ঠিক আছে, ত1 তোমায় কেউ মনেহ করছে নাতো! 
--আদোৌ নয় স্যার। 

-এবার বলো কি খবর 1 

স্যার, মিঃ ডিনসমেডকে ক'দিন ধরে বেশ গল্ভীর দেখছি) 
-গন্ভীর? তা কারণটা কি? 
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এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। 

- তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছেন? 

_-মন্দ নয়। 

_মন্দ নয় কেন বলছে? 

-মাঝে মধ্যে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন? 

ক্ষিপ্ত? তা কান্ণটা কি? 

_ব্যবসা নাকি আগের তুলনায় আরো খারাপের দিকে চলেছে। 
_-ঞ আর তারম্খ্রী? 

_-সংসারের সামল্পতে গিয়ে নাজেহাল। এই আর ফি! 

--আর তোমার সঙ্গে তার ব্যবহার ? 

-ভালো। তবে মাঝে মধ্যে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যান । 


চোখের পৃষ্টি উদাস হয়ে ঘায়। 

_-কেন বলতো? 

_সেই একই। ব্যবপা। আর স্যার মামি আর একট! 
জিনিস লক্ষ্য করেছি, বলে উড চারদিকট! দেখে নেয় কেউ তাকে 
দেখছে কি না। ধার কাছে কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করে। 

স্কি বলতে]? 

-ম্বামী শ্রী যখন কথা বলে তখন সেখানে কেউ থাকে না। 
এমন কি তাদের ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত না। 

--আর ওদের কথার মাঝে হাজির হলে? 

তাদের সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে যায়, আর তখন তা? ছু? 
জনেই সজাগ হয়ে গিয়ে অন্য কথা বলতে থাকে । 

--তারা! কি ধরণের আলোচন। করে তা কিছু জানতে পেরেছে? 

-_না স্যার, বুঝতে পারি না। 

-কেন1? পোয়ারো কিছুটা! অসন্তষ্ট। বলে, তোমাকে তো ওই; 
জগ্যই ওখানে আমি রেখেছি । ৃ 

_স্তার, আমি বসে নেই। আসলে ওরা তখন খুব চাঁপা স্বরে. 
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কথা বলে। আমি নান! ভাবে চেষ্ট। করেও জানতে পাবিনি। 
আবার বেশী চেষ্টা করতে ঠিক আবার সাহসেও বুলোয় না। পাছে 
যর্দি আবার ধরা পড়ে যাই । 

ঠিক বলেছে, আর তোমায় খুব সাবধানে কাজ চালিয়ে যেতে 
হবে। 

-ইা স্যার আর ওরা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে যা কথা বলে সব 
শুনতে পাই । সে সব অত্যন্তই মামুলী ধরণের কথা । যেন ওগুলো 
আগে থাকতে ঠিক করে রেখেছিল | 

-মাচ্ছা, জর্জের খবর 

_-এখন জর্জই তে। আমার খেলার সাথী। ওর সঙ্গে বাগানে 
গিয়ে খুব ছটোপুট করি। 

--ও ল্যাবোবেটর শিয়ে কি খুব মেতে আছে? 

_-মাছে, তবে নাকি আগের মত নয়। 

_-কারণ ? 

--সেট! জানতে পারিনি । তবে এখন পঢ়া ছাড়া মার সংঙ্গই 
বেশী সময় কাটায়। 

_মেরীর খবর কি? 

ভালো । 

_ নিয়মিত কলেজে যাচ্ছে। 

_হ্যা স্যার। 

--ওকে নিয়ে মিঃ ডিনমমেড কোথাও বেড়িয়েহিলেন ? 

লহ 

--তখন সঙ্গে আর কে ছিল? 

স্যার, আর কেউ হিল ন|। 

- কোথায় গেয়েছিল তা কিছু জানো? 

--তবে কথাচ্ছলে আমি মিপ মেনীকে কথাট। গ্রিজ্েস করে” 
ছিলাম) বলেই উড আর একবার চারদিকট1 দেখে নেয়। 
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--তখন ওকি বলো? 

বললো, বাধার সঙ্গে একটু ঘৃরতে গেছিলাম । 

-কোথায়? বাকার কাছে? 

_-বললো বাবার এক বন্ধুর বাড়ি। আবার বেশী জিজ্ছেস করতে 
ভরস] পাইনি পাছে যদ আবার ওরা সন্দেহ করে। 

_ঠিক করেছে, আর তোমার সঙ্গে তার ব্যবহার। 

-খুব ভালো। 

-আর মিস শার্লট? 

_-সেও দারুণ ! 

__ও কি এখনো মাথায় পরচুলা ব্যবহার করছে ? 

প্রথমে করতে । এখন আর করে না। 

_কেন করে না বলে তোমার মনে হয়। 

_প্রথমট1 হয়তো ভেবেছে আমি কে তা দেখা দরকার ) তারপর 
হয়তো! খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই"*৭ | 

--ঠিক বলেছে। আচ্ছা, সে নিয়মিত কলেজ যাচ্ছে? 

_ হ্যা স্তার। ছু" বোনে এক সঙ্গেই যায়। তবে দেদিন মিস 
শার্ট খোড়াতে খোড়াতে বাটি কিরেছে । 

__খাড়াতে খোড়াতে ? কেন? 

-_তার জুতোর একটা পেরেক বেয়াঁড়া ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। 

তারপর সেট? আমি মুচির কাছে নিয়ে গিয়ে সাগিয়ে নিয়ে 
আপি। 

_-সাচ্ছা, আর কোন খবর আছে? 

না ম্যার। তবে স্যার, মিস শার্লেটকে যেন বড় নিজাঁব 
দেখাছে। 

-নির্জখব ? কথাটা ঠিক পোয়ারোর ভালো! লাগে না। 

ই) স্যার । 

-কিন্তু কেন বলতে]? 
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-_ ঠিক বুঝতে পারছি না। 
_ঠিক আছে, তুমি ভালো করে ওয়াচ করে যাও। আর নিতান্ত 
প্রয়োজন ছাড়া আমায় ফোন করার দরকার নেই, 
-ঠিক বলেছেন স্যার । 
_আর শোন, ঝট করে টেলিফে!ন বুথ থেকে বেপিয়ে দেখো 
তো! কেউ ভোমার উপর নজর রাখছে কি না! 
_হ] স্যার। 
তারপর পোয়াবোর কথ। অনুযায়ী উড পিনিভার নামিয়ে রেখেই 
হট বরে বাইরে বেরিয়ে আসে, না, ধার কাছে কেউ নেই। পড়ন্ত 
বেলা। এরপর র্রিপিভার তুলে এসে সে জানায়, না স্যার, সব 
ঠিক আছে। 
--তাহলে এ কথাই রইলো । 
আচ্ছা স্যার। 


ছাঁবিবিশ 

পোয়ারেো৷ এখন বেরুবার জন্য প্রস্তত1 তার পোশাকের একটু 
বিবরণ দেওয়] প্রয়োজন । 

পোয়ারোর পরনে আধ ময়লা জাম] কাপড়। মাথায় চুল উস্কো 
খুস্কো এবং এলোমেলো । গালে আট দশ দিনের না কামানে। 
কাচা পাকা দাড়ি। পায়ে একটা তাগ্লি দেওয়া জুতো । 

এখন সন্ধ্যে । পোয়ারে! এমন একট! সময় ইচ্ছে করেই বেছে 
নিয়েছে । সে চায়, লোক যেন তাকে চিনতে না পারে। পারঞে। 
কোথায় যাচ্ছে, এ ধরণের পোশাকের কি বৃত্তান্ত। এরক* 
হাজারো প্রশ্ন তার সামনে মাথা উচু করে দাড়াবে । 

চাদ্দরট। ভালো! করে মুঠি দিয়ে পোয়ারো রেল স্টেশনে প্রবে? 
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করে বেন্ট উডের একটা খিতীয় শ্রেণীর টিক্চিট কেটে নিদিষ্ই ট্রেনের 
কাছে এগিয়ে যেতে থাকে । 

খানিকট। দূরে নিয়ে পোয়ারো। চারপিকটা তাকায়। তাঁকে 
কেউ লক্ষ্য করছে কিনা তা দেখার জন্য | না, সন্দেহজনক ভাবে 
কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না দেখে সে ঠিছুটা শিশ্চিত বোধ করে। 

তারপর পোয়ারো ভিড়ের মাঝে কোন রকমে একটা কাঠেঃ 
বেঞঝিতে গিয়ে বসে। ভিড়ের ভেতর গিয়ে বসার অন্যতম প্রধান 
কারণ হলো লোকে যেন তাকে হট করে চিনতে পারে। আর 
আলাদা একটা বেঞ্%চিতে বসে থাকলে লোকে নজর তার দিকে 
যাবে। 

এখন পোয়ারোর বসার ভঙ্গিট! দেখবার মতন । অন্য আর পাচ 
জনের মত সে পাতুলে গুটি মেরে বসেছে । যেন শীতের হাত থেকে 
রেহাই পাবার জন্য । তারপর আরে! একট। কাণ্ড করে বলো ঘা 
সেকোনশিন করেনি । অন্য সবার মত নিতান্ত সস্ত। দামের একটা 
বিড়ি ধরালো। 

বিঠির উগ্র গন্ধে পোয়ারোর কাশি পেয়ে যাচ্ছে । মে কয়েক- 
বার খক খক করে কাশলো। তারপর পকেট থেকে শিতাস্ত মামুলী 
ধরণের রুমাল বার করে কাশির বেগ সামলাতে থাকে । : 

পোয়ারো৷ এখন চলেছে বেগুউডে । ওখানে নাকি জোন্স থাকে 
অন্তত থানায় সেই কথা লেখা আছে। তবে তার দু বিশ্বাঘ। 
সে ওখানে জোন্সের দেখা পাবে কি না তাতে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। কারণ এমেট বলেছে, জোন্স নামে এবং এরকম দেখতে 
ও গ্রামে কেউ নেই। | 

তবু পোয়ারে! নিজে গিয়ে একবার সারজামিন তদন্ত করতে চায় 
আর তার বিশ্বাস, জোন্সকে পেলে অনেক সমন্তার সমাধান হযে 
যাবে, তাই ওকে তার সবার আগে প্রয়োজন। তাবপর অন্যদের : 
এবার পোয়ারো৷ বিডিতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়েছে । তবু বিডি 
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টান দিয়ে বার কয়েক কাশলো। 

যদিও পৌয়ারো জনে, কাটায় গাড়ি তবু দে আর একবার 
ভিজ্েস করে শিশ্চিম্ত হয়ে নিতে চায়। সে পাশের লোকটিকে 
জিজ্ছেন করে, বেন্টউডে যাবার গাটি কণ্টায়? 

_-নশ্ট! চল্লরিশে । ্োকটি জানায়? 

_তা বেন্টউডে পৌছুবে ক'্টায়? 

_তা ধরে! সাড়ে পাচটার আগে তো নয়। তুমি বুঝি এই 
বারই প্রথম ওখানে যাচ্ছে! ? 

_ই1, পোয়ারেো বোকার মত হাসে । 

_তোমার ওখানে কে মাছে? 

-এক খুডতোতো ভাই আছে। 

তারপর ট্রেন আগতে পোয়ারে! আবার ভিড়ের মাঝে গিয়ে 
বসলো এবং ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার ভালো করে সে যাত্রীঙ্গের 
দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় । না, কেউ তার পরিচিত না, আর কেউ 
স্তাকে দধেখছেও না। 

ইতিমধ্যে গাডি গতি নিয়েছে । এরপর সেই গতি কখনো বা 
বাড়ছে, কখনে! কমছে । এরই মাঝে স্টেশনে থামছে । এইভাবে 
করতে করতে ছ'ট! নাগাদ গাড়ি বেগুউড স্টেশনে পৌছালো। 

ছোট স্টেশন । গাড়ি এখানে বেশীক্ষণ দাড়ায় না। মিনিট 
ছয়েক থামেই যাবার বাশী বাঞ্জিয়ে দেয়। 

পোয়ারোর মত আরে! ছ'একজন যাত্রী নেমেছে এবং এখানে 
কয়েক জন বাত্রী উঠলোও । 

যে দু'জন যাত্রী নেমেছে পারো তাদের দিকে তাকায়। * তারা 
স্টেশনে পা দিয়েই হন হন করে হেঁটে স্টেণনে টিকিট জমা দিয়ে 
গেট থেকে বেরিয়ে পড়ে । 
,  পোয়ারো আস্তে আস্তে স্টেশন মাস্টারের ঘরকে পিছনে ফেলে 
স্টেশন অতিক্রম করে রাস্তায় এসে দাড়ায়। স্টেশনের লাগোয়ে বড় 
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একটা চায়ের দোকান । সেখানে গিয়ে চা আর জল খাবারটা সেরে 
নেয়। 

ইতিমধ্যে শীতের আর কনকা.ন ভাবট। কিছুট] কদেছে । ঝকঝকে 
রোদ উঠেছে। এমন রোদ বড় একটা দেখা যায় না। চারদিকে 
যেন মুঠো মুঠো খুশী ছড়িয়ে পড়েছে। 

পোয়ারো জল খাবারের পর্ব মিটিয়ে গ্রামের পথে নেমে এসেছে 
থানিকক্ষণ হাটার পর সারি সারি মাটির বাড়ি, কোথাও মাবার এক 
তলা পাকা বাড়িও তার নজরে এলো । 

পোয়ারো বাড়ির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনের দিকে 
তাকায়। দুরে চাষের জমি । সেখানে কৃত্বকরা কাজ করছে। 

একটা বাড়ির সামনে বেশ কয়েক জন গোল হয়ে কোন কাজের 
কথা বলছে । পোয়ারো তাদের কাছে গিয়ে বলে ভাই, জোন্গ 
কোথায় থাকে বলতে পারো !? 

_জোন্প? একজন অপর জনের দিকে তাকায়। 

_হ্্যা, এই তার ছবি, পোয়ারে! পকেট থেকে জোন্দের ছবি 
বার করে তাদের দিকে তুলে ধরে। 

__না ভাই, এ ছবি চিনতে পারছি না। তা গ্রামের নাম কি 
বলেছে? 

_রেপ্টউড | 

-আর একটু এগিয়ে গিয়ে কাউকে জিজ্ছেস করো। 

--আচ্ছ1। 

_-আর শোন, তুমি কি এই গ্রামে প্রথম এলে? 

_হ্যা, আসলে বাইরে চাকরি করি তে ! 

_ও 1 ঠিক আছে। 

- আচ্ছা, বলে পোয়ারে। অনেকের কাছেই গেল কিন্ক তার 
যাওয়াই বুথা হলো । কেউই জোন্সের খবর দিতে পারলো না। 

তারপর পোয়ারেো একজন বুড়োর কাছে গেল। জোন্সের বুস্তাস্ত 
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জানিয়ে তাকে ছবি দেখাতে গেল। তাতে বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলে ভাই, 
আমায় ছবি দেখিও না। চোখে কি আর দেখতে পাই! 

বলতে গেলে চোখের মাথ! খেয়ে বসে আছি। 

এরপর পোয়ারো আরো! কিছু খোজ খবর করে, পোয়ারো৷ শেষে 
স্থানীর থানায় হাজির হয়। তারাও তাকে কোন ব্যাপারে সাহাষ্য 
করতে পারে না। 

তারপর পোয়ারো ঠিক করে, পাশের গ্রামে যাবে, আর করলেও 
তাই। কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো ৷ তবু সে নিরাশ 
হয় না। তার জোন্সকে চাইই। এখানকার থানাও তার দিক্ষে 
সাহায্যের হাত বারিয়ে দিতে পারলো না। তবে বললো) তেমন 
কিছু খবর গেলে তার! সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে। 

পোয়ারে ভাবে) হবে কি পে চলেই যাবে? কিন্কু হঠাৎ তার 
মাথায় একট] বুদ্ধি ৮11 ভাবে রে্উডের আগের স্টেশনে 
গেলে কেমন হয়? ধরেই নিল নয় পাবে না। তারপর নয় সে 
চলেই বাবে । তবে যাবার আগে একবার শেষ চেষ্া করে যাবে। 
কিন্ত এখানে এসেও তেমন কিছু হলো না। আগের মত সবই না, 
না' করলো। অবশেষে একজন লোকের সন্ধান সে পেয়ে যায়। 

সে লোকটি বললো, আমি চিনতাম । 

পোয়ারো লোকটির দিকে তাকায়। প্রায় পঞ্চাশের কাছে বয়ম। 
মজবুত স্যাস্থ্য। গায়ের রং কালো। 

চিনতাম কেন বলছেন 1 পোয়ারে। হ।পি মুখে লোকটির দিকে 
তাকিয়ে তার দিকে একটা সস্তা! দামের পিগারেট এগিয়ে দেয়। 
”” -আসলে অনেক আগের কথা তো! লোকটি সিগারেট পেয়ে 
খুশী হয়। তাছাড়া, ও তো আর বেঁচে নেই। 
1 শবেছে নেই? পোয়ারোর গল! দিয়ে যেন একট! হাহাকারের 
। শব-বের হয়ে আসে। 
_-না, লোকটি সিগারেট ধরায়। 
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কবে মারা গেছে? 

-বছর পনেরো হবে, লোকটি একটু ভেবে বলে। 

--ও কি এ গ্রামের লোক? 

-না। ও পাশের গ্রামের লোক। 

--প|শের গ্রামের? তবে যে এখানে এসে থেকেছে? 

আমায় বলেছে, গ্রামে আর যাবো না। আর ওখানে আমার 
আছেই বা কি। আর আপনার কাছে জমির সন্ধান পেলাম। 
এখানেই চাষ বাম করবো এবং থেকে যাবো । 

_তারপর1 পোয়ারো প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে যাবার পুরো- 
মাত্রেই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে । আর ভাবে, তখন জোন্দসের জি 
কেনার মত অবস্থা ছিল বই কি! তখন তার পকেট গরম । রবার্টের 
আযাপাট'মেন্ট আর ফার্নিচার বেচার টাকা তখন তার সঙ্গে ছিল। 

পোয়ারো লোকটিকে জিজ্ছেস করে, জোন্স আপনার কাছ থেকে 
ক'বিথে জমি নিলো? 

--ছু"বিঘে নিলো, আর দামও ভালো দিলো । অন্থদের দেবো 
দেবো করেছিলাম আর দিলাম না। ওকেই দিলাম। 

--ওর জমিটা কোথায়? 

--এ যে সামনে একটা পাকা এক তলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, তার 
পরেই খানিকটা ফাক! জায়গা, ওর পরেই যে জমিটা আছে ওটা 
ওর। 

--এখন ওর জমি কে দেখাশু:না করে? 

--ওর এক ভাই। 

-_-ও, তারপর পেয়ারে! বলে, ওর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে? 

_শ্্্যাঃ আচ্ছা, ওটা কি ওর মেয়ে? আমার তো বিশ্বাস হয় 
না। 

-বোধ হয় ওর, পোয়ারো ইচ্ছে করে ও একথা বললো । নইলে 
ওর মেয়ে হয়তো! কোন রকয় সন্দেহ হতে পারে, তার চেয়ে এড়িয়ে 
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যাওয়াই শ্রেয় । তাসেমেয়েকোথায়? 
--ও আসার পরে তো। আর দেখি না। 
»-আচ্ছা, জোন্স কিভাবে মারা যায়? 
হার্ট আটাকে। 
--ঠিক আছে, তোমায় অনেক ধন্যবাদ । চলি। 
সআচ্ছা। 


পোয়ারে। সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে বেরিয়ে স্থানীয় থানায় হাজির 
হয় এবং তার পরিচয় পেয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলতে গেলে 
সীট ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, বলুন স্যার, আপনার জন্য কি করতে 
পারি? 


আপনি ফোর্স নিয়ে এখুনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন পোয়ারো 
চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ায়। 


এখুনি স্টার, রওনা হচ্ছি। 

পাচ মিনিটের মধ্যে ওর! বেরিয়ে পড়ে এবং তরুণ অফিসার বলে 
স্যার আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে 
করছি । 

_আরে আমি এমন কিছু লোক নই, তারপর পোয়ারেো! বলে, 
আমার মনে হয়ঃ ধার কাছে আমরা যাচ্ছি, সেখান থেকে আমরা 
অতীতের বছ কিছু টেনে বার করতে পারবো । আর এ ব্যাপারে 
আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন । 

_নিশ্চয়ই স্যার । আমায় যেমনটি বলবেন ঠিক আমি তেমনটি 
করে যাবো । আর এখন আপনার সঙ্গে যেন দারুণ রেমোঞ্চিত 
বোধ করছি। 

-গিয়ে আপনার ওখানে প্রধান কাজ হবে, লোকটির সঙ্গে 
এমন ভাবে কথা বললেন সে যেন ভয় না পেয়ে যায়! ভয় পেলে 
কিন্ত কোন কাজই হবে না। 
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কেন হার? 

_-কারণট। ঘটনাট! দীর্ঘ পনেরো বছর আগেকার! 

পনেরো বছর আগেকার? 

হ্যাঁ । তথ্য বলতে গেলে কিছুই নেই। জেরায় জেরায় এবং 
ভয় দেখিয়ে বা! কিছু বার করা যায়। 


_ঠিক বলেছেন । 
ইতিমধ্যে ওর! নিদিষ্ট বাঠির সামনে চলে এসেছে এবং পোয়ারো 


নির্দেশ অনুযায়ী বাড়ির চারদিকট! ঘিরে ফেলে । আর এ ভাবে 
গ্রামে পুলিশ আসতে অনেকেই সচকিত হয়ে উঠেছে । 

বাড়িটা! এক তলা । হছ'খানা ঘর। বাড়ির সামনে একটু 
বাগানের মতন তবে অযত্ব আর অবহেলায় অনেক গাছই মরে 
গেছে। পড়ন্ত বেলা । একটু আগে স্র্য অস্ত গেছে। তার বেশ 
আকাশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক মায়ারী পরিবেশে স্থষ্টি 
হয়েছে। 

ঘরের দরজা বন্ধ। ঘরেলাইট জ্বলছে । তার রশি ঘরের 
বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে । জন্তবত ঘরে কেউ রয়েছে। 

দরজায় টোক। দেওয়ায় আগে তরুণ পুলিশ জফিপায় জনের 
সঙ্গে পোয়ারো৷ চোখ। চোঁখি হতে যেন অনেক কথা হয়ে গেল তারপর 


জন দরজায় টোক দেয় ! 
_কে? ভেতর থেকে একটা পুরুব কঠের আওয়াজ বেরিয়ে 


আসে। 

--মামরা এ বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। 

_-কে আপনারা বাট ভেজানো দরজার খুলে ওদের সামনে 
ধাড়ায়। তবে সে পুলিশ দেখে এতটুকু বিচলিত বোধ করে না। 


তার চোখ মুখ স্বাভাবিক দেখাতে থাকে । 
পোয়ারে৷ ওদিকে এক দৃষ্টিতে বা্টের দিকে তাকিয়ে থাকে। 


বয়স পয়ত্রিশের কাছে হবে। বেশ মজবুত স্বাস্থ্য । গায়েয় রং 
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তামাটে । সম্ভবত রোদে পুড়ে পুড়ে। মাথার একরাশ চুল।, 
বার্ট জনের দিকে কিছুট। ক্রুদ্ধ ভাবে তাকিয়ে জানতে ঢায়। 
আপনার কাকে প্রয়োজন ? 

_ তোমাকে] জন দৃঢ় ভাবে জানায়। 

_ আমাকে | বাট নিঞ্জেকে দেখিয়ে বলে। 

হা! বাটের গলায় এখনো সেই আগের মত দৃঢ়তা । 

কিন্তু" বাট তো অবাক। 

_জোন্স কোথায়? জন সরাপরি কাজের কথায় আসে। 

_জোন্স | বার্ট চোখ কুঁচকে জনের দিকে তাকায় । 

টি হা 

স্্মসে কে! 

_তুমি তাকে চেনে না। 

_না। 

আচ্ছা, তুমি তো বরাবরই এ গ্রামে থাকো । 

-্যা। 

-তার কোন প্রমাণ আছে? 

--আছে বই কি। 

--কি প্রমাণ ! 

-এী জমি, এ বাড়ি সব আমার । 

_-এট1 কি তোমার পৈত্রিম জমি? 

ভা । 

_না। পোয়ারে। সহসা ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে আসে । 
তারপর জোন্স ধার কাছ থেকে জমি কিনেছিলো! তাকে দেখিয়ে বলে, 
একে চেনো? 

_ষ্ট্যা। বা্টের চোখ মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। তবু 
তা! মুহূর্তের জনতা আর সেভাবে । এ ভয়ের কি আহে! 

- এবার বলো, জোন্স কোথায় ? 
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__মারা গেছে, আর আমি একটু আসছি। 

কোথায় যাবে? পালাবে? সে চেষ্টা একবার কেন ববার 
করে দেখতে পারো! । বাড়ির চারদিকে পুলিশ রয়েছে। 

_-কিস্ত আপনার] এসেছেন কেন ! বাট সহসা চেঁচিয়ে ওঠে। 
আমি তো কোন অন্যায় করিনি । 

তুমি নিজের মুখে সমস্ত স্বীকার করো, নইগেে পুলিশের 
'হায্য নিতে বাধ্য হবো। 

_আমি কিছু জানলে তবেই তো স্বীকার করুবো। বাট” 
আগের মত গলার জোর বজায় রেখে কথা বলে। 

স্যার, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। জন পোয়ারোর দিকে 
তাকিয়ে বলে। 

--তাই তো দেখছি, পোয়ারো জনের দিকে তাকায়। এখান 
থেকে ভিড় সরাতে হুকুম, দিন তা! 

_আচ্ছা স্যার, সঙ্গে সঙ্গে জনের নির্দেশে ভিড় পাতঙগা হয়ে 
গেল। তবে কৌতুহলী জনতা যায় না। অদূরে আগ্রহভাবে 
দাড়িয়ে থাকে । 

তারপর বার্টকে অনেক অন্ননয় বিনয় করা হোল, কিন্ত সে 
কিছুতেই মুখ খুলতে চাইলে! নাঁ। এরপর তাকে থানায় নিয়ে 
যাওয়া হলো। অবশ্য তার আগে ঘর সার্চ করা হলো। পাওয়। 
গেল রবার্টের পরিবারের একট! ছবি, কিন্তু টাকা আর কয়েক বোতল 
কার্ট, লিকার। ওদিকে পোয়ারো বাচ্চা মেয়ের ছবির সঙ্গে মেরী 
বা শার্লটের কোন মিল£বার করতে পারে না। 


স্থানীয় থানা । কনফেসন রুম । এ ঘরে চার জন লোক রয়েছে 
-পোয়ারো, বার্ট, জন এবং তার সহকারী এযালবাট বাট” 
এখন রীতিমতন হাপাচ্ছে। তার উপর কয়েকদিন ধরে বেশ অত্যাচার 
চলছে । ফলে সে দাক্ুণ ভাবে কাহিল হয়ে পড়েছে । আর যন্ত্রনা 


১১৪ 


যেন সা করতে পারছে না। 

হঠাংই বারের দিকে তাকিয়ে পোয়ারোর একটা কথা মনে পড়ে 
যায়। ভাবে, যেন বাটকে কোথায় দেখেছে । সে দারুণ ভাবে 
ওকে মনে করার চেষ্টা করতে থাকে । তবু মনে করতে পারে না। 
তারপরই তার মনে পড়ে যায়, খবরের কাগজে ওর ছবি দেখেছে। 
এক উত্তেজিত জনতার সামনে দিয়ে পুলিশ ওকে গাড়িতে তুলছে । 
পরে জেনেছিল, কয়েকট] খুনের ব্যাপারে ছেলেট। জড়িত। কিন্তু তার 
পর মুহুর্তে পোয়ারে! ভাবে, তা কেমন করে হবে? হয়তো সে অন্য 
কাউকে সেদিন দেখেছিল । আর তা হলেও জোন্সের সঙ্গে বাটে 
কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। বার্ট হলো গিয়ে শন্ুরে ছেলে, 
এবং থাকে বলে সে একজন উঠতি মাস্তান। আর জোন্স হলে! 
শিয়ে--**0 কিন্তু সম্পর্ক তো অনেকের সঙ্গেই অনেকের থাকে না। 
আবার ঘটনা চক্রে অনেকেই আবার অনেকের জড়িয়ে পড়ে। 
একেই বলে পৃথিবীর বিচিত্র নজীর । যা আগে ভাগে কিছুই বোঝা 
যায় না। তবু পোয়ারো নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, সেদিনের সেই 
ছবির এই তো নায়ক? না, সে চিনতে ভুল করছে? এত বছর 
আগেকার ছবিঃ তা হলেও ও ছবির ঘটনা যেন স্পষ্টভাবে তার 
মনকে নাড়া দিতে থাকে। হ্যা, এই সেই ছেলে । না হয়ে কিছুতেই 
যায় না ওদিকের বাটে উপর সমানে নির্যাতন চলছে। তারপর সে 
ইাপাতে হাপাতে কোন রকমে দম নিয়ে বলে, স্যার | সব বলছি। 
তার আগে একটু জল! মরে যাচ্ছি! 

--জল দেবো, তার আগে সব কথা বলবে বলো? পোয়ারে। 
শুধু টেবিল থেকে জলের গ্রাসটা তুলে ধরে। নইলে গ্লাসের জল 
বাইরে ফেলে দেবে! । 

_না! না! জল ফেলে দেবেন না, বাট” করুণ ভাবে কাকুতি 
জানায়। সব বলছি। সব। 

--এই নাও জল । 
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বার্ট জল খেয়ে কিছুটা চাঙ্গ। বোধ করে এবং নিজের মুতি ধারণ 
করে। বলে, না, না, আমি কিছু জানি না। আমাকে শুধু শুধু 
এখানে ধরে এনেছেন । আমি মানহানীর মামলা করবো । 

--আবার চলবে তোমার উপর অকথ্য অত্যাচার, পোয়ারো চাপ! 
গলায় চিৎকার করে ওঠে। আর তুমি তাই চাও। বলে নে বেল 
বাজায়। 

_নী! না! বাট সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে । আসলে দৈত্যের 
মত মেক্সিকান লোকটার নির্দয় মারের কথা আবার তার মনে পড়ে 
যার়। ওট] যেন মাহুব নয়। সাক্ষাৎ যম। যেন মৃত্যুর পরোয়ান! 
শিয়ে তার সামনে দাড়িয়ে আছে। 

--তাহলে বলো! 

বলছি! বার্ট আর "যন্ত্রনা সহা করতে পারে না। তারপর 
সে সমস্ত কিছু স্বীকার করতে বাধ্য হলে! । 
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একটু আগে ডিনপমেড অফিসে এসেছে । মন খারাপ। জোন্স 
ষে তাকে এ-ভাবে ফাকি দিয়ে যাবে তা সে আদৌ কল্পনা করতে 
পারেনি । 

বাচ্চ! মেয়েটার জন্য ডিনসমেড সত্যিই বিচপিত। ভাবে, জোন্স 
কখনো এঁ পরিবারের মেয়েকে মানুষ করতে পারে ! ওর হাতে পড়ে 
মেয়েটার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে । তাছাড়া, ডিনসমেড 
নিজের বিবেকের কাছেই বা এর কি জবাব দেবে? রবার্ট তার 
অন্তরঙ্গ বন্ধ। সে মারা যেতে তার মেয়েটা ভেসে গেল! অথচ 
রবাটের কাছ থেকে সে আপদে বিপদে কত সাহাষ্য পেয়েছে! আঁর 
সেই মেয়ে কি না... না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না! 
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ঠিনসমেড ভাবে । আবার নতুন করে জোন্সের খোঞ্জার চেষ্টায় 
থাকতে হবে। এবং যে করে হোক তাকে খুজে বার করতেই হবে। 
নইলে সে সারা জীবন মরমে মরে থাকবে । 

কিন্তু তার পর মুহুর্তে ভিননমেড আবার ভাবে, জোন্সকে গিয়ে সে 
কোথায় খু'জবে? স্থানীয় পুলিশের কাছ থেকে ওর ঠিকান! নিয়ে 
দেশের বাড়ির কোন হদিস করতে পারেনি । বলতে গেলে ওখানের 
প্রতিটি বাড়ি সে তম্নতক্প করে খু'জেছে। তাতে সময় কম কষ্ট 
করেছে! তার পরিশ্রমই শুধু সার হয়েছে। তাই আবার চেষ্টা 
করবে বললেই তো আর হলো! না । তবে এ কথাও ঠিক, এ খোজা 
থেকে তাকে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। এই সব ভেবে একদিন 
ডিনসমেড এ গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং আশে পাশের গ্রাম 
খুজতে খুজতে সে জোন্সো দেখা পেয়েযায়। তাকে দেখে সে 
একটুও রাগ করলো না। শুধু একটা উত্তেজন। তার মধ্যে আস্তে 
আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এবং খুব শাস্ত ভাবে বলে, আরে 
জোন্স! তুমি? 

--আপনি আবার আমার খেশজে এখানেও এসেছেন? জোন্দ 
ডিনসমেডকে দেখে রীতিমতন রেগে যায়। 

_মারে এ সব কথা পড়ে হবেখন, ডিনসমেড খুব সহজ ভাবে 
কথাটা বলো। আগে আমায় একটু বসতে দাও। তোমার দেখ। 
পেতে আমায় অনেক ঘোরাঘুি করতে হয়েছে । 

-_-ঘরে বস্থুন। জোন্স অনিচ্ছা সত্বেও ডিনসমেডকে ঘরে এনে 
বসায়। 

বাচ্চা মেয়ে ভিনসমেডকে কয়েকবার দেখেও চিনতে পারে না। 
বরং ভয় পায়। তারপর টলতে টলতে গিয়ে জোন্সের কোলে 
ঝাপিয়ে পড়ে মুখ লুকোয়। 

--ওকে দেখে কে? ডিনসমেড মুখে হাপি ফুটিয়ে জোন্দের 
দিকে তাকায়। 
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-_কে আবার দেখবে] জোন্স অসহিষ ভাবে জবাব দেয়। 
আমিই। 

--তুমি কখনো পারো | 

_না পারার কি আছে! আর দেখছেনই তে] আগে থেকে 
ওর চেহার] ফিরেছে। 

_চেহারা 1 না, না, এ তোমার চেখের ভুল। বরং" | যাক্‌, 
সেকথা। এছু' কামরার বাড়িটা কি তোমার ? 

হ্থ্যা। 

_-তা এখানে কি করছে? 

জমি কিনে চাষবাস করছি । 

খুব ভালো কথা । টাক! নয় ছয় না করে এসব করে খুব 
ভালোই করেছো । তা মেয়েকে নিয়ে চাষবাস কেমন করে করছো? 

_ একটা লোক রেখেছি । সেটা যেমন চোর, তেমনি আবার 
ধাকিবাজ। এটা একটা অসুবিধে হয়েছে । তবে সেটা'--"*" | 
ডিনসমেড জোন্গাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলেঃ চাষবাম আর 
মেয়ে দেখাশুনো কখনে! একভাবে চলতে পারে। এবং এখানে 
মেয়েকে মানুষ করবেই বা কোথায় ! একটা ভালো স্কুল আছে! 
আর রবাটের মত মেয়ে বলে কথা | 

- মোট কথা আমি এ মেয়ে আপনাকে কিছুতেই দেবো না। 
এ আমার সাফ কথা । জোন্স স্পষ্ট ভাবে জানায় ওকে আমি 
একদিন বয়স থেকে মানুষ করে আসহি। 

- আমি তোমার কথা অন্বীকার করছি না, কিন্তু বাচ্চাও তো 
স্েহ ভালোবাসার কাঙাল। বাবা মার কত আদর চায়। আর 
আমার সংসারে গেলে ওপব পাবে | শুধু নয়, মানুষের মত মান্ুব 
হতে পারবে, যা তোমার কাছে থাকলে কিছুতেই সম্ভব নয়। 

কিন্তু জোম্সের সেই এক গৌঁ, আমি এ মেয়েকে কিছুহেত 
দেবন1। 
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কিন্তু রবা্টের বন্ধু হিসেবে আমারও তে] কিছু কর্তব্য আছে! 

_-ওসব তত্ব কথা আমি বুঝি না। 

_ভাহলে তুমিও শুনে রাখো, তুমি এ মেয়ে না দিলে আম 
পুপিশের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবো । 

পুলিশের বাবেন 1 যান। আমি তো আপনাকে বারণ 
করছি না। 

_-তুমি আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলছো! ডিনসমেড বেশ 
ভালে। করেই জানে । থানায় গেলে ও সে বাচ্চার অধিকার পারে 
“না । কারণ সে বাচ্চা তাকে দেখে ভয়ে ছিটকে সরে গিয়ে কাদতে 
থাকে, সে বাচ্চার অধিকার তাকে কিছুতেই দেবে না। উল্টে 
জোন্সের অধিকারই কায়েম হবে। 

-কথা বলতে বাধ্য হস্ছি। 

_কিন্ত তুমি একটা কথা ভাবে দেখো, আমি তো বাচ্চার 
ভালোর জন্যেই ওকে কাছে রাখতে চাইছি । 

-আমি আগেও বলেছি এবং এখনে। বলছি, আপনি দয়া করে 
এ অন্থরোধ আমায় করবেন ন]। 

_ তুমি কি চাও? 

চাইবো! আর কি কিছুই নয়। মোট কথা, বাচ্চা আমার কাছে 
থাকবে। 

--তোমাকে আমি পাচ হাজার টাক দিচ্ছি। 

- পাচ হাজার? জোন্স বিস্ময় বোধ করে। 

_ হ্যা, আর তার বিনিময়ে' আমায় মেয়েকে দাও। আসলে 
ববাটে'র প্রতি আমার হুর্বলতার খবর তুমি বেশ ভালো করেই 
জানো। 

--আমি এতট। শিশাচ নই। টাকার বিনিময়ে আমি মেয়েকে 
বেচতে পারবো না। 

- তোমাকে আমি আরো পাচ হ।জার দিচ্ছি। 
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তাও নয়।, 

-মামি আর বাড়তে পারবো না। ব্যবসার অবস্থা খুব 
'সঙ্গীন। 

-আমি এক পয়স:ও চাই না। 

_জোন্প! শ্লীজ! 

_মআামি আপনার কথা রাখতে পারবো না, আর আপনি এখন 
চলে গেপদে আমি' খুশী হবো 

আরও ডিনসমেড নানা! ভাবে জোন্পকে অনুনয় বিনয় করে, 
কিন্ত তাতেও কোন কাজ হয় না! এবং জোন্স তাকে স্পই ভাবে 
জানিয়ে দেয়) এ মেয়ে আমার কাছেই থাকবে । 

ঠিক আাছে, দেখি ও মেয়ে কেমন করে তোমার কাছে থাকে! 
যদ্দিও কথাটায় বেশ জোর দিয়ে ডিনসমেড বললো, কিন্তু সে ৰেশ 
ভালো করেই জানে, এট! একটা বৃথা আম্ষলন ছাড়া আর কিছুই 
নয়। আর এতে কোন কাছ হবে বলে মনে হয় না। কারণ ওকে 
এভাবে কোনদিন কথা বলতেও দেখিনি । 


ডিনসমেড চলে আসে মেয়ের জন্য সে দারুন ভাবে উতল। 
বোধ করতে থাকে । ভাবে, যাওয়। কি জোন্সের কাজ পেলে। 
ভাতেও কোন কাজ হলো না। জোন্সের গোই বজায় রইলো। 

ডিনসমেড দিশেহারা হয়ে অফিস খরে পায়চারি করতে থাকে । 
কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। হঠাৎ দেখে, দরজার 
সামনে বার্ট এসে দাড়িয়েছে। 


বার্টকে ডিনসমেড বেশ ভালো! করেই চেনে, এ পাড়ার এক 
উঠতি মস্তাত, হিপিদের সঙ্গে মিশে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। 
একবার তার কাছে এসে ভয় দেখিয়ে একশো টাকা নিয়ে গেছে। 
ভিনসমেড বার্টের দিকে তাকায়। বা্টের বয়স বেশী নয়। কুড়ির | 
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কাছে। ।মজবুত স্বাস্থ্য । লম্বা লম্বা! দাড় গৌফ চুল। 

-আপনার সঙ্গে একট] কথ! ছিলঃ বাটে কথায় দৃঢ়তা । 

বলে! কি বলবে? ডিনসমেড মনে মনে ভয় পেলেও একট 
সহজ ভাবে কথা বলে। 

আমার একট1 চাকরি চাই। 

_চাঁকরি? ডিনসমেডের মাথার হাত। 

_হ্্যা। 

_আমার ব্যবস1 লাটে ওঠার দাখিল হয়ে উঠেছে। 

-আমায় যে কোন কাজ দিন করতে রাজি আহি। পাড়ায় 
বেপাড়ায় কোন কিছু হলে পুলিশ এসে আমায় টান! হাচড়া করে। 
এ আর ভালে লাগে না। তাছাড়া, কয়েকবার জেলও খেটেছি। 
তবু ডিন্মেড না, না” করতে থাকে, তারপর তার হঠাৎ জোন্সে? 
কথা মনে পড়ে যায়। ভাবে, বাটকে দিয়ে কাজ হলেও হতে পারে, 
কাটা দিয়ে সে কাট! তুলবে। 

তাই ডিনসমেড বলে, একটা লোককে শায়েস্ত। করতে পারবে ? 

- পারবো ,কিন্ত কত টাকা পাবো? 

_পঁ'চশো টাকা দেবো। 

-রাঞ্জি, কিন্ত কাজট। কি? 

_তাঝপর ডিনসমেড সঠ্যি মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বার্টকে ঘটন! 
বুঝিয়ে দিয়ে বলে, এঁ মেয়ে আমার চাই। 

--এ মেয়েকে চান? বাট ডিনসমেড বাজাতে চায়। 

হ্যা। 

_তাহলে তো পাচশে। টাকায় হবে না। 

-হবে না? ত1 কত দিতে হবে? 

দশ হাজারঃ আর আমার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে কিছু ব্যাপার 
লুকিয়ে আছে, যা আপনি আমার কাছে সম্পূর্ণ চেপে গেছেন, বলে 
বাট” স্থির দৃষ্টিতে ভিনসমেডের দিকে তাকায়। 
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ব্যাপার আবার কি থাকবে! ডভিনসসেড ন্বাভারিক ভাবে 
কথাটা বলে। 

কিছু নেই? কাটের বিশ্বাস হয় না। 

-_-না। 

আছে নইলে-**** | যাক্‌, কত দেবেন তাই বলুন? টাকার 
আমার দারুন দরকার। 

হাজার টাকার বেশী কিছুতেই দিতে পারবো না। 

হাজারে হাব না। 

শেষে ছু'হাজারে রফা হলো! এবং বার্ট ডিনসমেডের কাছ থেকে 
জোন্সের পুর্ণ বিবরণ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। 

বাট” কি ভাবে জে'ন্সকে আক্রমণ কররে তা' একটা খসড়া মনে 
মনে তৈরি করে নেয়। তারপর দে ভাপে, সবার আগে প্রয়োজন 
জোন্স কোথায় থাকে সেটা! দেখে নেওয়া । এবং এরপর কি করা 
দরকার ওখানে কি ভাবে ঢুকবে এবং বেরুবে। 

তারপর একদিন বাট” বেরিয়ে পড়ে এবং গিয়ে দেখে আসে 
কোথা দিয়ে ঢুকবো। আর মেয়ে নিয়ে কি ভাবে পালাবো। 

ভার দিন তিনেক পরে বাট আবার ওখানে গিয়ে হাজির. তখন 
অন্ধকার হয়ে এসেছে । বেশ একটা কালো ভাব চারদিকে ছেয়ে 
রয়েছে । 

ওদিকে ডিনসমেড আসার পর থেকে জোন্স কেমন যেন মরিয়া 
হয়ে উঠেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ডিনসমেড মেয়ের জন্য আবার 
আসবে। তবে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে নাঃ ডিনসমেড নেবার 
জন্য এত পেড়াপেড়ি করছে কেন। 

জোন্স ভাবে, শুধু বন্ধুর প্রতি কর্তব্য করতে চাইছে? না, এর 
পিছনে অন্ত কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, যেট1 অতি মাত্রায় কদর্য। 

তবে জোন্স ডিনসমেডের সম্বন্ধে আবার এসব ভাবতে পারে ন|। 
কারণ কোনদিন খারাপ ব্যবহার অথবা বেচাল হতে দেখিনি । করতাম! 
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মার! যেতে মেয়ে তার কাছে নিয়ে রেখেছিল। হয়তো মেয়েটার 
মায়ায় পড়ে গেছে। 

কিন্ত সে? জোন্স ভাবে। সেতো মেয়েটাকে "ছাড়া বাচবে 
না। এখন এই মেয়েই তার ধ্যান ধারপা। আর এই মেয়ের 
, জন্য করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। 

তবে ডিনসমেড সেপিন আসায় জোন্স বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে। 
নিঙ্জের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে এলো।। তাও সে ডিনসমেডের 
চোখকে ফাকি দিতে পারলোনা । ঠিক ধরা! পড়ে গেল। কিন্ত 
এখন উপায়? আর সে বেশ ভালে! করেই বুঝতে পারছে । একবার 
ডিনসমেড যধন মেয়ের সন্ধান পেয়েছে তখন সে আবার আপবে। 

হঠাৎ ডিনসমেডের চিন্তা জোন্সের মনে চিড় খেয়ে ষায়। একটা 
শব্দ তার কানে ভেমে আদে। এবং সে লক্ষ্য করতে থাকে, শব্দটা 
কোথাকে এসেছে । 

জোন্সের আশে পাশে কোন বাড়ি নেই। বেশ ফাকাই বল৷ 
চলে। বাড়ির একদিকে বুনো লতা, এবং অন্য দিকটা কাটা ঝোপ 
ঝাড়ে ভতি। 

আবার একট| পায়ের শব্দ হলো । কে যেন বাড়ির পিছন দিকে 
উঠলো । ওখানে একটা ছোট্ট লোহার পড়ি রয়েছে। ছাদে 
ওঠা যায়। 

জোন্স আওয়াজ লক্ষ্য করে সেদিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
একজনের অন্তিহ্ সে টের পেয়ে যায় বেশ ভালে! করেই বুঝতে 
পারে, ও কোন ভালো মতলবে এধানে আসেনি । হয়তো চোর, 
নয়তো ডিনসমেডের দূত। 

তবে ও চোর নয় জোন্প ভাবে। আর চোর কোন আশায় 
তার ঘরে চুরি করতে আনবে? আর কাছে আছেই বাঁকি! যা 
আছে তা সেব্যান্কে রেখে দিয়েছে । প্রয়োজন মত তুলে নিয়ে 
কাজ চালায়। 


২০৮ 


স্তরাঁং ও ডিনসমেডের লোক, উদ্দেশ্য মহৎ নয়। জোন্স বুকের 
কাছে শক্ত করে মেয়েকে আকড়ে ধরে। এবং ঘরের কোন থেকে 
একটা পাথর এনে আপষ্ট ছাদের আলোয় শব্দ লক্ষ্য করে সেদিকে 
পাথরট। ছুড়ে মারে । 

পাথরট। গিয়ে বার্টের মাথায় লাগেনি । একটুর জন্য লক্ষ্য 
জষ্ট হয়েছে । তবে গিয়ে লেগেছে তার হাতে । ওখানে লাগালেও 
সে প্রচণ্ড আঘাত পায়। এবং আচমকা! বসে আরে! চোট 
লাগে। 

আটা! আওয়াজ তুলে বাট ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়তে 
থাকে । ভাবে, লোকটা হয়তো ডাকাত। নয়তো! একটা খুনে। 
না, এ ভাবে কাজে নামা যাবে না। কৌশলে কাজট। হাসিল 
করতে হবে। 

তারপর ভিনসমেড বাটে মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে গম্ভীর হয়ে 
রইলে!। তবে একট আশার কথা যে, বার্ট জোন্সের হাতে নাতে 
ধরা পড়েনি। পারলে ঠিক থানায় দিতো । আর দিলে তখন 
জেরায় জেরায় তার নালটা বেরিয়ে পড়তো । 

বাট বলে, (কিছু ভাববেন না। আমি একটা উপায় বার 
করবোই। 

--আর বার করতে পেরেছে! তবুও ডিনসমেড মেয়ের আশা! 
কিছুতেই ছাড়তে পারে না। 

দরকার হলে ওর লাশ ফেলে দেবো। 

--লাশ ফেলে দেবে? না, না, ও কাজ করতে যেওনা । 

- - আপনি কিছু ভাববেন না। ও আমার বাঁ হাতের কাজ। 

কেউ টের পাবে না। সঙ্গে আমার এক বন্ধুকে নেবো। 

_-সেবিশ্বানী? হঠাৎ ডিনসমেড বলে। 

_হ্্যা। 

-_সে!ক করে! 


_ ওর বাবা মরে যেতে একটা ল্যাবোর্টেবিতে কাজ 
পেয়েছে। 

_স্যাবোরেটরিতে ? ডিনসমেড কথাট। বলেই ভাবতে 
থাকে। 

_-হ্যা। 

--ওর কাছ থেকে আরসেনিক বোগড়ে করতে পারবে, যেটা 
বিষ। 

_ল্যাবোরেটরিতে আছে যখন কখন পাববে বইকি! তা 
ওদিয়ে করবেন কি? 

--শোন, জোন্ন মরিয়া হয়ে উঠেছে! ও মেয়েকে কিছুতেই 
দেবে না বুঝতে পারছি । তা তুমি একটা কাজ করতে পারবে! 

_্যা পারবো । তা কাজটা! কি? 

_এখন থকে দাটি গোফ কামাবে না এবং একটু বাড়লে 
জোন্সের কাছে যাবে । আর প্রয়োজনে তার পায়ে ধরে ওর কাছে 
থাকার চেষ্টা করবে। বলবে । আমি অনহারে মরতে চলেছি । 
আর কোথায় থাকে। জিজ্জেদ করলে ওখানকার একটা গ্রামের পথ 
বলে দেবে । আর বলবে, আমি ঘর দোর মেয়ে সব সামলাবে।। 
এবং ওর একট কাজের লোক খুবই দরকার । 

- ঠিক আছে। 

_-ওখানে গিয়ে তোমার প্রধান কাজ হবে, জোন্সের খুব 
তোয়াজ করা এবং প্রতি বার ওন্ন মদের সঙ্গে কিছুট! পরিমান করে 
আবরসেনিক মিশিয়ে দেবে । 

--তাহলে কি হবে? 

--এতে 'নন! পয়জানে ও মারাযাবে। লোকে তোমায় সন্ধ্যে 
করতে পারবে না। সাপও মরবে অথচ লাঠি ভাঙাবে না। এবং 
'আমি তাই চাই। 

_এতো খুব সোজা কাজ । 
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_ সোজা ঠিকই, তবু একট চোখ কান খুলে চলবে । 

-_-তাই হবে, আর সেই সঙ্গে আমারটাও একটু বিবেচন। 
করবেন। 

_-মামার কাজে লাগবে তুমি বঞ্চিত হবে না। 

_াস্থা, এ মেয়ে আপনার কাছে মানতে পারলে মাপনি কত 
টাকা পাবেন? 

_টাকা? আমি। 

_্থ্যা। 

_-আরে না, নাঃ ডিনসমেড হাসে। ও হলে শিয়ে আমার এক 
বন্ধুর মেয়ে। এর মধ্যে টাকা-পয়পার কোন প্রশ্ন নেই। 

_আমার কিন্তু তাবিশ্বাস হয় না। 

_-তোমরা শুধু টাকার কথাটাই ভাবো। 

-যাক্‌, আপনার মামলা আপনি বু্নবেন। মামার' আরো 
তন হাজার টাকা চাই। 

_তিন হাজ্জার! ডিনদমেড জাতকে ওঠে। 

_স্্য আর একটা লোককে খুন করবো ভার বিনিময়ে এ. 
টাকাটা দেবেন না! 

--তোমায় এত টাকা দিতে গেলে আমায় ধার করতে হবে। 

_-তাই নয় করবেন। কারণ স্থানীয় থানায়ও তে! আগে ভাগে 
কিছু ছেড়ে রাখতে হবে। কখন কোন বিপদে ফেঁপে যাবো তার 
তো কিছু ঠিক নেই। 

-ঠিক আছে, এ তিন হাজারই পাবে। তবে আমার কাজ 
চাই। 

"জেনে রাখুন হয়ে গেছে। 

-কিস্তুকি ভাবে জে!ন্দকে বশ করবে? 

-তার রান আমি করবো । এবার আর শুধু হাতে ফিরছি না। 
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মাস খানেক পরে বার্ট আবার জোন্সের কাছে হাজির । এখন 
বাটের অন্য চেহারা । তার মুখ গৌফ দাড়ির জঙ্গলে ভি । ওর 
আড়ালে তার আসল মুখই চেন! দায় হয়ে পড়েছে । 

দূর থেকে বার্ট দেখতে পায়, জোন্স নিজেই জামিতে কাজ করছে 
এবং মেয়েটাকে পাশে বপিয়ে রেখেছে । ও মাটি 'নয়ে খেলায় 
মেতে উঠেছে। 

একটা কাজের লোক ন1 থাকায় জ্বোন্সের খুবই অস্থুবিধে হচ্ছে। 
এখন তার একট! সব সময়ের লোক না হলে আর কিছুতেই চলছে 
না। তবে যাকে তাকে আবার রাখা চলবে না। বিশ্বাপীলোক 
চাই। 

বাট” জোন্সের কাছে গিয়ে করুণ গলায় বলেঃ ভাই আমায় একটা 
কাজ দেবে? 

_কাজ? জোন্সবাটের দিফে তাকায়। তার লোক দন্নকার 
তবু সে বলে, কাজ চাইলেই হলে!। এ বাজারে কাজ কি এত 
সহজে পাওয়া যায় ! 

-আ-আমায় একটু জল দেবে! বলে সহপা মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ে। 

_কি হলো? জোন্দ তো মহা মুশকিলে পড়ে যায়। ভাবে, 
মরে ফোরে গেল নাকি ! শেষে আবার পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়বে 
নাতো ! বার্ট এই ভাবে পড়ে যেতে আশে পাশের জমির লোকের 
এসে ওখানে জড় হয় এবং উদিগ্ন মুখে প্রিজ্ঞাদ করে কি হয়েছে! 
কি হয়েছে? বেঁচে আছে তো? 

_দেখো না ভাই! ওরা আসতে জোন্স আরো ভয় পেয়ে 
যায়। কাজের কথ! বলতে বলতে একটু জল চ:ইলো। তারপরই 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। 

--ও আমার কাছের কাজ চাইতে এসেছিল, ওদের মধ্যে 
একজন বলে ওঠে। এখুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার । 
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তারপর একজন ভাক্তার এলো । পরীক্ষা করে বললো, ভয়ের 
কিছু নেই, অনাহারে ও অবস্থা হয়েছে । ওকে এখুনি কিছু খাওয়ানো 
দ্রকার। কাজেই জোন্সের ৰাটি। সবাই বার্টকে ধরাধরি করে 
ওখানে নিয়ে গেল এবং সেই থেকে বার্ট ওখানে বহাল হলো! । 

তবুজোন্স চ্হাগ। সে প্রথমটা ঠিক যেন বার্টকে বিশ্বাস 
করতে পারছে না । ভাবে, ডিনসমেডের চর নয়তো! । তাই একটু 
পরীক্ষা করে দেওয়া প্রয়োজন। তাই সে মেয়েকে কাছে কাছে 
রাখে। বার্টের সঙ্গে একা কোথাও যেতে দেয় ন৷। এবং ওকে 
বেশ সন্দেহের চোখে দেখছে । 

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যে বার্ট মেয়ের মন জয় করে নেয় এবং 
মধুর ব্যবহারের জন্য জোন্সও ওকে আর সন্দেহের চোখে দেখছে 
না। আর তাতেই করলো সে বিরাট একটা ভূন; যা এর ভবিতব্যে 
লেখ! ছিল। 

এখন এ সংসারের বাট একবারে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে । বাট” 
না লে যেন কোন কাজই হয় না। 

বাটের মূলধন সংগ্রহ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সে বিশ্বাসের পাত্র 
হয়ে উঠেছে। আর ও আসায় জোন্স যেন হাত পা ছড়িয়ে একটু 
বিশ্রাম নিতে পারছে । এবং আগের তুলনায় বেশী মাত্রায় জমির 
দিকে বু'কেছে। ফলে জমির আয়ও বেড়ে চলেছে । যেটা আগে 
অন্যর1 নয় ছয় করতে] । 

এতে জোন্স খুশী। এখন সম্ধো হলেই ঘরে মদের আসর বণ 
যায়। জোন্সের এক গ্লাসের বন্ধু এখন বাট”। আর সার! দিনের 
হাড় ভাঙা পরিশ্রমের পর একটু মদ না হলে যেন আর চলে না। 

দেদিন বাট সঙ্গে করে আগারওয়ারের তলায় পপিখিনের বাগে 
করে আরসেনিক বিষ নিয়ে এসেছিল। তারপর কৌশলে তা গোপন 
জায়গায় রেখে তা থেকে একটু একটু করে নিয়মিত জোম্সের মদের 
সঙ্গে মিশিয়ে যেতে লাগলো । এবং হুপুরে ষে মাঠে খাবার নিয়ে 
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যাও তাতেও তা করতে লাগলো । 

এরপরই ঘটলো! একট ঘটন1। যাঁর জন্ত বাট“ একবারে 
প্রস্থত্তি ছিল না। হঠাৎ জোন্স যন্ত্রনায় কুঁকড়ে যেতে থাকে । তখন 
সে মাঠে কাজ করছিল । 

সঙ্গে সঙ্গে বাট এ খবর পেয়ে একবারে ডাক্তার নিয়ে হাজির । 
ডাক্তার জোন্সকে পরীক্ষা করে বললো, হার্ট আটাক। হাসপাতালে 
এখুনি (য়ে যাওয়া দরকার। এবং তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে 
আনার জন্য বাটকে ধন্যবাদ দিলো । নইলে ওকে হয়তো! বাচানো 
যেত না। তবে এখনে। কিছুট] ভয়ের কারণ আছে । 

সবাই বাটকে ধন্য ধন্য করলো । এতে সাপে বর হলো। 
লোকে আর তাকে সন্দেহ করতে পারবে না। এবং সে এটাই 
চাইছিল। আর ৮ত্যি কথা বলতে কি, যে পরিমাণে মে আরসেনিক 
চালছে। তাতে জোন্স মৃত্য পথ যাত্রীও। ও এ ভাবে হঠাৎ 
অন্ুস্ত হয়ে পড়তে তার বিবেক যেন নাড়া দিয়ে উঠলো। 
তার ধষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে ধিকার দিয়ে বললো, এখন তার জন্য অন্তত 
কিছু করো । দিন কুড়ির মাথায় জোন্স বাড়ি ফিরে এলো, কিন্ত 
আগের শক্তি ষেন আর কিছুতেই ফিরে পাচ্ছে না। তার শরীরে 
ভাঙ্গন ধরেছে। 

আঁর জোন্ন বাড়ি ফিরে আসতে বাট নিশ্চিন্ত । কারণ জোন্স 
হাসপাতালে ভতি হতে সে দারুন ভয় পেয়ে গেছিল। ভেবেছিল, 
আরসেনিকের কথাটা না! আবার বেরিয়ে পড়ে। তাহলেই সে 
গেছে। তার ভেগ ধরা পড়ে বাবে। যাক এখন সে নিশ্চিন্ত । 

তবে এ ভাবে জোন্সকে মেরে ফেলার পিছনে বাটে রও কিছুটা! 
বার্থ রয়েছে । ধেমন সে টাকা পাবে, তেমনি জোন্সের অবর্তমানে 
মেই এই জায়গা জমির মালিক হবে ; তাতে ডিনপামেড কথনে। 
হাত বাড়াবে না। সে কথা আগেই হ'জনের মধ্যে হয়ে রয়েছে 
আর বার্ট আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে । বেইমানি করং 
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ভালো হবে না। একবারে খতম করে দেবে। আরএ জাবন 

বাটে'র আর ভালো! লাগছে না। গুপ্তামি, ব্দমাইনি, থান! পুলিশ 
তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। এজীবন সে আর সহ্য করতে 
পারছে না । 

এখন এসব জায়গাজমির মালিক হয়ে যাওয়া অনেক শ্রেম়। 
যদিও এর মধ্যে একটু ঝুকি নেই তা নয়। আর ঝুকি না নিলে 
কাজই হয় না। যত ঝুকি তত লাভ। সেই সঙ্গে বিপদের কথাও 
এসে যাচ্ছে তবে দে রকম কিছুতে জড়িয়ে পড়লে কয়েক বিঘে জম 
বিক্রী করে টাকাট! পুলিশের মুখে ছুড়ে মারবে । ব্যাদ তাহলেই সব 
ঠিক আছে। চার্দির জুতোয় কেনা শেষ । 

তারপরেই একদিন সকালে উঠে বাট“ দেখলো, জোন্স আর কথ! 
বলছে না। কয়েক বার ডাকে ও কোন সাড়া মিললো না এরপর 
ঠেলতে গিয়ে দেখে গ1 বরফের মত ঠাণ্ডা। 

সঙ্গে সঙ্গে বার্ট আশে পাশের হু একজন লোককে খবর দিয়ে 
ভাক্তারের কাছে ছোটে । এবং ডাক্তার নিয়ে আপে। 

বৃদ্ধ ভাক্তার। তেমন পসার নেই, চোখেও তেমন ভালো! দেখে 
না। গ্রামের লোকই তার ভরস]। 

বাট” ইচ্ছে করে সেই ডাক্তারকে নিয়ে এলো এবং পথে আনতে 
আসতে বললো, আপনি জোন্সকে বাচিয়ে দিন আমি আপনাকে 
পুষিয়ে দেবো । আর বার্ট বেশ ভালো করেই জানে, জোন্স আর 
কোনদিন কথা বলবে না। ৃ | 

কথা শুনে ভাক্তার খুশী । বৃদ্ধ বয়ম। বড় অসহায়। এখন তার 
টাকার সবচেয়ে প্রয়োজন । 

ডাক্তার 'জান্সকে পরীক্ষা করে বলে, আমার আর কিছুই করার 
নেই। ও মারা গেছে। 

 বার্ট কাদে কাদে! গলায় জানতে চায়, কি হয়েছিল? 
স্পছার্ট ফেল করেছে। 
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- আপনি আরকি করবেন। বলে বাট” পকেট থেকে একটা 
একশো টাকার নোট বার করে ভ্ডাক্তারের হাতে দেয়, নিয়ে বান 
একশে! টাকা! আমি এখন কি করবো । একজন এসে বাটকে 
সাস্বনা নেয়, বার্ট তোমায় এভাবে ভেঙ্গে পুলে চলবে না। তোমার 
কাধে এখন অনেক দায়িত্ব । মেয়েকে এখন তুমি ছাড়া আর কে 
দেখবে। 

ও দিকে ডাক্তার এত টাকা পেয়ে খুশী। সেবেশ ভালো করে 
একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেয়, য৷ বাট চাইছিল। 

কেউ কোন রকম সন্দেহ করলো না। নিবিদ্বে জোন্সকে কবরস্থ 
করা হলো । তার কিছু ধিন পরে বাট এল মেয়েকে ডিতসমেডের 
হাতে দেয়। 


আঠাশ 

বাটের জবান বন্দী শেষ হতে পোয়ারো বলে, মেঃ জন টেপটা 
বন্ধ করে নিন। 

- ছু"? বলে জন তার কাজটা সমাধা করলো । 

- এবার মিঃ ডিনসমেডকে আযারেস্ট করতে হবে। 

_ন্থ্যা, আর আমি ভাবছি, এত দিনের পুরনে! ঘটন! টেনে বার 
করলেন কি ভাবে |! জন মনে মনে পোয়ারোর প্রশংসা করে। 

এখনো! পুরোট। হয়নি, আর কিছু বাকি আছে। 

-.সেট কি? 

--এখন বলবে না। কারণ আমার অনুমান পুরোপুরি সত্য 
নাও তে! হতে পারে। 

--ও। 


তারপর জন তার সহকারীকে কিন্ত জরুরী নির্দেশ দিয়ে হার 


২১৬ 


অফিসে কিরে বায়। সঙ্গে পোয়ারো । এরপর পোয়ারোকে তার 
সামনের চেয়ারে বলতে বলে রিসিক্জর তুলে নেয়। 

-হযালো। 

--আমায় একটু গ্রীনউড থানার লাইনট1 দিন। এখনি ভীষন 
জরুরী ব্যাপার । 

_-আচ্ছা স্যার টেলিফোন অপারেটার সায় জানায়। একটু 
পরে লাইন বেজে ওঠে । জন ব্যস্ততার সঙ্গে রিসিভার তুলে নেয়ঃ 
হালো ! 

এখানকার টেলিফোন অপারেটর গলা! ভেসে ওঠে, স্যার, 
কনেকবার ট্রাই করলাম । এখনো! কেন রেসপন্স পাচ্ছি না। 

--বার বার ট্রাই করে যাও। 

- ইয়েস স্যার । 

ইতিমধ্যে ওদের জন্য কফি এসেছে । এখন পোয়ারোকে বেশ 
উত্তেজিত দেখাচ্ছে! সে কফিতে চুমুক দিয়ে জনের দিকে তাকিয়ে 
বলে, মিঃ জন, বার্টের দিকে একটু বিশেষ ভাবে নজর দেবেন । 

নিশ্চয়ই ম্যার। 

_-কারণ ও আমাদের প্রধান্গ্লাঙ্গী হিসেবে কাজ করবে । 

_স্মার একজন অপরাধী ও এবং টেপট। খুব সাবধান যদি 
পোয়ারা ও এ কথা বললো! সে নিজেও একটা ছোট্ট টেপ রেকর্ডারে 
বাটে'র কথাবার্তা টেপ করে নিয়েছে। কারণ পুলিশ লাইনে তার 
অনেক কুকীত্তির কথা কার জানা আছে। ওরা পয়সার জন্য রাতকে 
দিন করে দিতে পারে। তব আবার এ কথাও ঠিক যে, সবাই এক 
অপরাধে অপরাধী নয়। কিছু হুষ্ট লোকের জন্য আজ এই অবস্থা । 

জন পোয়ারোর কথায় মাথা নাড়লো ও সে পুরোপুরি আন্মস্ত 
হতে পারছে না। কারণ বার্ট হলো গিয়ে দাগী আসামী । তেমনি 
ছল চাতুরীতে পারদশাঁ। এবং তার কীতিকলাপ সে কথ! বার বার 
জানিয়ে দিচ্ছে । আর সে যথেষ্ট বৃদ্ধিও ধরে। তাই সেতার দিক 
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দিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তার উপর এটা আবার 
পাড়া গায়ের থানা । এখানকার ব্যবস্থা তেমন জোরদার নয় ! 
একবার কোন রকমে পালিয়ে গেলেও ধর! মুশকিল । 

তারপর পোয়ারোর হঠাৎ এমেটের কথা মনে পড়ে! হ্থ্যা, সেই 
এখন উপযুক্ত লোক । যাকে একখজের ভার দেওয়! যেতে পারে । 
তাছাড়া, সাবধানের মার নেই। 

ইতিমধ্যে ফোনটা বেজে উঠলো । জন কফিতে চুমুক দিতে 
বাচ্ছিল। তা থেকে সে বিরত থেকে রিসিভারট। তুলে নেয়, 
হ্যালো। 

_ম্তার, বার বার চেষ্টা করার পর লাইনটা পেলাম। স্পিক 
হিয়ার প্লিজ | 

_থ্যাঙ্ক ইউ হালো। 

_গালো। 

_ গ্রীন ইউ থানা? 

_হ্যা। ৰ 

-আমি অফিদারের সঙ্গে কথ! বলতে চাই । 

-মাপনি কোথা থেকে কথা বন্ছছেন ? 


-পিয়টে থান। থেকে । 

--ধরুণ | 

-হ্যালো। 

-হালো। অফিনার কথা বলছেন? 
হ্যা | 


--আপনি গ্রীন উভের মিঃ ডিনসমেডকে চেনেন ? 

_-মিঃ ডিনসনেড 1 থানায় ভারপ্রাপ্ত অফিমার ভাবতে থাকে ? 

- হ্যা | 

- হ্যা হ্যা) এবার তাকে চিনতে পারছি । এখানকার একটা 
বাংলো বাড়ির মালিক। বেশ কয়েক বছর ধরে আছে। 
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--তাকে আযরেস্ট করুণ। 

__ম্যারেস্ট করবো? অফিদারের অবাক হবার কারণ আছে। 

_হ্যা। 

_-কিন্ত তার বিরুদ্ধে চার্জ কি? 

_মনেক চার্জ আছে, আর মিঃ আরকুল পোয়ারোর নাম 
নিশ্চয়ই শুনেছেন ? 

_-ও নিশ্চয়ই | 

_তিনি এ ব্যাপারট? ইনভেস্টিগেশন করছেন । 

_তাহলে তে! এখনই গিয়ে মিঃ ডিনসমেডুক ম্যার্স্ 
করতে হয়। 

_হ্াাতাই করুণ। 

-আপ্নার নামটা জানতে পারি কি? 

জন? আর আপনার। 

_-স্টফেন। 

_-আর শুনুন, আযারেস্ট করে দয়া করে আমায় ম্যাসেজট। 
পাঠাবেন কারণ মিঃ পোয়ারে৷। একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। 

স্যারকে চিন্তা করতে বারণ করে দিন। মিঃ ডিনসমেড এ 
চত্তরে থাকলে তিনি ঠিকই আযারেস্ট হয়ে যাবেন । 

_ঠিক আছে, ছাড়ছি। 

_ষ্থ্যা। 


পোয়ারো এথান্‌ থেকে বেদিয়ে একট! পাবলিক টেলিফোন বুথের 
সানমে দাড়িয়ে আছে। তারপর চারদিকে একটু সজাগ দৃষ্টি বুপিয়ে 
টেলিফোন বুথে প্রবেশ করে দরজাটা ভেতর থেকে ভালো করে বন্ধ 
করে দিয়ে ডায়াল করে। 

_ হ্যালো । 

মিঃ এমেট ? 


-হ7। আপনি কে কথা বলছেন ? 

মামি পোয়ারে!। 

_ গুড মনিং স্যার | 

-গুড মনিং। আপনাকে 'এখন যে আমার ভীষণ প্রয়োজন । 

_বলুন স্যার, আপনার সেবায় কি ভাবে লাগতে পারি। 

-আপনি এখশি একবার পিয়াটে| থানায় চলে আসতে 
পারবের। 

_সিয়াটো মানে? 

_ হ্যা, ট্রোন কয়েক ঘণ্টার পথ। 

--স্যার, অগপনি ওখান থেকে কথা বলছেন ? 

_হই]। তা আপ্মি আসছেন তে।? 

নিশ্চয়ই স্যার। 

_ শুনুন, এখানে এসে আমার দেখা পাবেন না। আসবেন 
ছদ্পংবশে, যাতে কেউ আপনার চিনতে ন1! পারে । এবং ভালো করে 
শুনুন, ওখানে গিযে আপনার কি করতে হবে । 

_-বলুন স্যার। 

বারের চেহারার ধিবরণ ধিয়ে পোয়ারো বলে, এ থানায় আছে, 
কিন্ত একটি দারুণ বীজ । ও যাতে পালিয়ে যেতে ন! পারে 'এবং 
গেলেও কোথায় যায় সেট! আপনাকে ওয়াচ রাখতে হবে। ওকে 
কাল আদালতে হাজির করবে। সুতরাং আপনি থ.না আদালত 
সর্বত্র সঙ্গাগ দৃষ্টি রাথবেন। 

_ইয়েস স্যার । 

_আর ই, পালিয়ে গেলে স্থানীয় থানায় যেমন জানাবেন, 
সেই সঙ্গে আমায়ও জানাতে ভূলবেন না। 

_ঠিক আছে স্যার। ছাড়ছি। 

--আচ্ছ!। 
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উনত্রিশ 


_হালো। 
সহালো চার্লস? 
-হ্যা। 
আমি পোয়ারো। 
--সে তোমার কথায়ই আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু তুমি এখন 
কোথা থেকে কথা বলছো । 
--পিয়াটো!? । সে তো অনেক দুর। 
-কিছুটা। হ্যা শোন, তোমার।কি আজ অফিস ধাওয়া খুবই 
জরুরী? পোয়ারো জানতে চায়। 
--কেন বলতো ? 
--তোমায় এখুনি একবার মিঃ ডিনসমেডের ওখানে যেতে হবে। 
প্রথমত গিয়ে দেখবে মিঃ ডিনসমেড ম্যারেস্ট হয়েছে কিনা। 
-ম্যারেস্ট ? চিঃ ডিনসমেড? 
_হ্্যা। 
_কিন্ত কেন? 
_মিঃ রবাটের মেয়েকে নিজের হেফাজতে রাখার জন্য । 
--তাঁতে কি হয়েছে? বন্ধুর নিঃম্ব মেয়েকে..। 
সোজা পথে রাখলে কিছু বলার ছিল না। সে যে পথটা 
নিয়েছে সেট? বাকা। 
_তোমার কথার মাথা মু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। 
--জোন্সকে হত্যা করে "৷ 
পোয়ারোকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে বলে, মিঃ ডিনসমেড? 
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_নাসেনয়। তবে লোক লাগিয়ে এ কাজ করেছে। 
--কাকে দিয়ে? 

-_তাকে তুমি চিনবে না। 

_-ত1 নয় বুঝনাম, কিন্ত আমি তোমার কথ! কিছুই বুঝতে পারছি 
, চার্লস একটু দিশেহারা । 

কিন্তু ঘটনাটা] তাই । শোন, তোমার এখন অনেক কাজ । 
_-তার আগে বন্ধু, আমায় দয়া! করে একটু ধাতস্থ হতে দাও। 


তোমাদের ভিটেকটিভগিরির গোলক ধশাধা বড় জটিল। 


--আমাদের কাজ কারবার তো মানুষকেই নিয়ে । 
-তারা বড প্যাচালো মানুষ, আর তুমি তাদের সঙ্গে মিশে 


তুমিও একটি " 


_-গালাগালি দিয়ে যাও, আর তোমার ধারণাই ঠিক। 
_কোনট।? 

-মেশী আর শার্লট ছ' বোন নয়। 

-_কে ডিনসমেডের মেয়ে? 

--সেট! এখনে। ঠিক বলতে পারছি না । তবে মিস জুপিয়েটের 


কথায় মেরীর নামের মধ্যে একট! সাদৃশা পাওয়। গেছে যেট। শার্টের 
মধ্যে নেই। দ্বিতীয়ত মিঃ হেনেস এবং মিসেস ম্যাকডোনাচ্ডের 
কথায়ও মেরীর নামের মধ্যে কিছু মিল খু'জে পাওয়া গেছে । তবে"? 


-তবে আবার কি? 

--আমার মন কিন্ত অন্য কথা বলছে। 

--কি বলছে? 

সম্ভবত শীর্লট ডিনসমেডের মেয়ে নয়। অনশ্য এটা আমার 


অনুমান মাত্র । সঠিক ভাবে কিছু বলছি না। 


কারণ ওর মাথায় পরচুলা আছে তাই দেখে বললে ? 
তা ঠিক নয়। 
কিন্তু ও একটু আস্ট সেট। লক্ষ্য করেছো? 
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_করেছি, কিন্তু ওট। ওর ম্বভাব 

হয়তো! তাই। 

-আঁর এ মেয়েকে নিয়ে ডিনসমেড গ্রীন উডে পালিয়ে এসেছে, 
যাতে কেউ তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে । 

--কথাটার' মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। 

--এবং সেই রবার্টের মেয়ে হোক ও নাম তাদের আদল নাম 
নয়। পোয়ারো বলে। 

হঠাৎ এ কথা বলছে! ? 

_সব সন্দেহের অবসান ভিনমমেড ঘটাতে চেয়েছে । 

তবে শেষ রক্ষা করতে পারলে! না এই যা। তা নামটার কথা 
কি যেন বচছিলে ? 

-হেনেস এবং মিসেস ম্যাকডোনাল্ডের কথা ছেড়ে দিলেও দিস 
জুলিয়েটের নামের মধ্যে মধ্যে কিছুটা] মিল খু'জে পাওয়া যায়। 

_ হয়তো তাই। 

হয়তো নয়, তাই । আর এস. ও. এস. কথাটার মধ্যে অনেক 
কিছু লুকিয়ে আছে। 

-যেমন? চালের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন । 

_ছ্‌' বোন কিছু একটা অনেক দিন ধরে আচ করতে পেরেছিলে! 

_কার বা কাদের ব্যাপারে 1 

ওদের, বাবা মার কথায়। 


-কেন এ কথা বলছে? 
নইলে কখনে! এস. ও. এস. লিখতে যেত না এবং লিখেছে 


কিছুটা নিজেদের অজান্তে, যেখানে অবচেতন মন খেলা করেছে । 


আর এ কথাট। যেই লিখে থাকুক ন1 কেন! 
তাহলে তে! ফিঙ্গাল প্রিপ্ট এক্সপার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করালে 


ঠিক হতো? চাল'স বলে। 
"না? পোয়ারো। মাথা নাড়ে। 
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-কেন? 

- তাহলে ওরা সজাগ হয়ে যেত। আমরা দ্বিতীয় বার ওখানে 
যেতে পারতাম না। 

--তা অবশ্য ঠিক । 

--ঘার আমার মনে হয়, ওখানে সত্যি কোন *বিপর্দ ঘটতে 
যাচ্ছে। 

_বিপদ 1? ওখানে? 

_হ্‌।। 

_-তুমি কোন বিপদের ইঞ্চিত করছে বলতো? 

_ম্বৃত্যর। 

_মৃত্যু ? চার্লস চমকে ওঠে । 

_হ্যা। 

_ কিন্তু কার? 

_-তা সঠিক ভাবে বলতে পারছি না । ছু'জনের মধ্যে একজন 
কেউ-_মেরী নয় শার্লট | 

নিজের মেয়ের কথ। নয় ছেড়ে দিলাম। বন্ধুর মেয়েও তো! 
নিজের মেয়ের মতন । আর সেখানে বলছে] কি না... 

হ্যা বন্ধু, সেটাই রহম্ত। বড় বিচিত্র এই জগ 

_কিন্তুৎততত 

_ডিনসমেড কেন এ মেয়েকে পাবার জন্য এত লালায়িত হয়ে 
উঠেছিল ? শুধু কি বন্ধুর মেয়েকে কাছে পাবার জন্য, যাতে সে ভালে! 
মানুষ হয়ে উঠতে পারে ! 

_ হয়তো তাই। 

_ কিন্ত বন্ধু, আমার মত কিন্তু অন্য কথা বলছে । 

_কিন্ক কু ভাবছো তো? 

_স্ট্যা, হ্বভাবদোষ যাবে কোথায়”! 

_তা ভাবছোট। কি? 
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-এর পিছনে হয়তো! ডিনসমেডের বিরাট কিছু স্বার্থ রয়েছে। 

--ম্থার্থ? ভিনসমেডের ? 

হ্যা এবং যেটা সেই একমাত্র জানে । আর পরে জেনেছে"! 
সম্ভবত মিসেস ভিনসমেড অর্থাৎ স্ুশান। 

-সেট। কি? 

লোভ । 

-কিসের? 

_ সম্ভবত অর্থ, যেটা প্রায় সময়ই অনর্থের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
তখন না! পারে গিলতে, না পারে ওগরাতে। ফলে নিজের বেছানে! 
জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে । এবং সেটাই কল. থেলে যায়। 

_হ্যা, তোমার কথাব মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। সত্যিই ভে। 
নইলে মেয়ে পাবার জন্য এত কাঠ খড় পোড়াতে যাবে কেন ! 

-বাক্‌ শোন, তুমি প্রথমে। ডিনসমেডের ওখানে যাবে । গিয়ে 
দেখবে, মেরী ও শার্লট কেমন আছে | যদি দেখো সব ঠিক আছে, 
তাহলে অবশ্য করার কিছুই নেই । 

_আচ্ছ। 

-__নাঁ? তবু একজন ডাক্তার দেখিয়ে ওদের চেক-আপ করাবে ! 

-চেক-আপ কর!বে!? চার্লস বিস্মিত, হঠাৎ একথা কেন 
বলছে।? তোমার মনে হয় কেঅন্ুুস্থ হতে পারে? 

এদের ছুজনের মধ্যে একজন এবং তার সত্যি বিপদ । 

কে? 

-ডিনসমেড হয়তো নিজের মেয়েকে রবাটের মেয়ে বঙ্গে 
সাজাতে চাইবে । ফলে অন্য জনের ভাগ্য বিপদ ঘটবে। 

_ববাটের মেয়ে? চাস আরো উৎকণ্টিত। 

-স্থ্যা। 

-তাতে ডিনসমেডের লাভ? 

--লাভ হ্যা তা আছে বইকি ! 
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_সেটাই তো শুনতে চাই 

_-আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে হয়তো টাকা-পয়মার প্রশ্ন 
জড়িয়ে আছে । আর যেই রবাটের মেয়ে হোক, দে টাকাটা হাতে 
পেয়ে হয়তো বেঁকে বসবে । এতগুলো টাকার ৫মাহ সে নিশ্চয়ই 
ছাড়তে রাজি হবে না। সে্দিকদিয়ে নিজের মেয়ে হলে কিছুটা! 
স্বস্তি। পরের মেয়ে হয়তো দিতে চাইবে না । আর দিলেও হয়তো 
সামান্য কিছু হাতে ঠেকাবে । 

-_-তাহলে তুমি এর পিছনে অর্থের ব্যাপার আছে বলে বলছো? 

--আগেই বলেছি আমার অনুমান মাত্র । হয়তো আমার 
ধারপাট। মিথ্যে নয়, নইলে ডিনসমেড মেয়েকে পাবার জন্য কাণ্ড- 
কারখান। করতে যাবে কিসের জন্তে ! 

_-হয়তে। তাই, চার্লস ভাবে, হলেও হতে পারে। 

_'তোমার মনে আছে, ডিবসমেড কয়েক মাস অন্তর অস্তর 
মেরীকে নিয়ে কোথায় যেন যেত। 

হা! 

-_-সেই ব্যাপারে মেরীকে প্রশ্ন করা হলে সে বলেছিল, রাস্তাটা 
দে গুলিয়ে ফেলেছে। প্রথমবার বাবা একই রাস্তায় ছ' তিন বার 
গ্রাড়ি ঘুরিয়েছে। তারপর বৃদ্ধ মতন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ 
করিয়ে তাকে পাশের ঘরে যেতে বলেছে । আবার ফেরার পথে ঘুর 
বাড়ি ফিরেছে। 

একটু থেমে পোয়ারো আবার বলে, যাতে মেরী রাস্তাট1 চিনতে 
মা পারে। 

-স্থ্যা, তা তুমি সেদিন বলেছিলে বটে । 

__এখন শুধু প্রশ্ন, ডিনসমেড এ রকম কেন করতে গেছিল? 

-_ঠিক কথা। 

-আর সেই বিশেষ বৃদ্ধ লোকটিই বা কে, যার জন্য ডিনসমেডের 
এ লুকোচুরি খেলা । এবং চাল স, তোমার মনে আছে, মেরী বলে- 


২২৬ 


ছিল, এ বৃদ্ধ ভদ্রলোক হয়তো কোন একজন ল' ইয়ার হবে। কারণ 
ওখানে অনেক মোট। মোটা বই দেখেছে। 

--সলিসিটারও হতে পারে। 

-আমার মনও সেই একই কথ! বলছে। রবার্ট হয়তো তার 
কাছে টাকা গচ্ছিত রেখেছে, যেটা হয়তো একমাত্র ডিনসমেড 
জানতো । সে হয়তো কথা প্রপঙ্গে ডিনসমেডকে বলে থাকবে । 

_যা দেখছি তোমার ধারণ| ঠিক ন। হয়ে কিছুতেই যায় না। 

--তোমার সঙ্গে আরো অনেক কথা আছে। যেমন রবার্টের 
আকপসিডেন্ট। আর শোন, ওধানে গিয়ে টম নামের একটা ছেলে 
কাজ করছে দেখতে পাবে। তাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
বঙ্গবে। তবে এখন নয়। এখন থেকে ঘণ্ট। চায়েক পরে। আমি 
এর মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবো । 

_ঠিক আছে। 

ঘণ্টা তিনেক পরে পোয়ারো বাড়ি ফিরে ডিনসমেডের স্থানীয় 
থানায় ডায়াল করে। সঙ্গে সঙ্গে সেলাইন পায় না। বার তিনেক 
ডায়াল করার পর যে লাইন পায়। 

_হ্যালো। 

_গ্রীন উড থানা? 

_স্্যা। 

-_-মিঃ ডিনসমেডকে আযাঠেস্ট করা হয়েছে 

অপর প্রান্ত সে কথার জবাব না দিয়ে উল্টে পোয়ারোকে জিজ্ঞেস 
করে, আপনি কে কথা বলছেন ? 

_আরকুল পোয়ারে!। 

- গুড মনিং স্যার! আর ছিঃ ডিনসমেডকে আরেস্ট করা 

হয়েছে। | 

-ঠিকআছে। তাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে? 

_হ্যা স্যার | 
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আর ছু' মেয়ে? 

হ্যা, তারাও তো বেশ সুস্থ আছে বলে দেখলাম। তবু 
পোয়ারে। প্রিজ্ছেস করেঃ আপনি নিজে ওখানে গেয়েছিলেন ? 

_স্ট্যা স্যার || তবে 

_তবে কি? 

--ওদের বাড়িতে একট]! ছেলে কাজ করতে সে মিসিং । 

_মিসিং1? পোয়ারো বুঝলো ও ছেলে টম। তবুসে ইচ্ছে 
করে একট] অবাক হবার ভান প্রকাশ করলো । 

হ্যা শ্তার। 

--কখন থেকে? 

নাকি সকাল থেকে । 

-খোজ করেছেন ? 

হ্যা স্তার, আমর! ভীষণ ভাবে খু'জে যাচ্ছি। 

-খবর পেলেই আমায় সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন । 

_নিশ্চয়ই, আর স্যার, আপনাকে একট। কথা জিজ্ঞেস করতাম 


_বলুন। 
_মিং ডিনসমেডকে আযারেস্ট করার পিছনে কি চার্জ রয়েছে । 


যদি একটু দয়! করে বলেন । 

_এখন একটু বলতে অনস্ুবিধে আছে, তবে আপনাকে এটু বু 
বলতে পারি, লোকটি মোটেই শুবিধের নয়। 

অথচ স্যার, দেখলে বোঝাই যায় না। 

--মআাপনি তাকে চেনেন নাকি? 

--আমার কাছে মাঝে মধ্যে আসতেন । 

--্একা ? 

--না স্যার, বলেই অফিসার বাকি কথাটা শেষ করতে পারে 


না। 
খন তার সঙ্গে আর কে থাকতো? 
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--তাঁর ছোট মেয়ে মিস শালট। 

-_মেরী নয়তো? 

_নাস্যার। অবশ্য তাকেও মামি চিনি, 

--মাপনার কাছে মিপ শালটকে নিয়ে আসতে কেন? 

সম্ভবত আমার সঙ্গে যাতে ঘনিষ্ঠত। বাড়ে। 

_-শার্লটও কি এগিয়ে এসেছল ? 

_-না স্যার | 

কেন? 

_শীর্লট বড় সাই | সব সময় যেন গুটি স্ুটি মেরে রয়েছে | 

--আস্ছা, প্রতিবারই কি শার্পটই আসতো অফিলার। এট! 
ঠিক মনে করে বলবে তো! 

হ্যা স্যার। 

_আগ্নি কি শালটকে ভালোবাসেন? 

হাঁ । 

_ঘার শালট? 

_ওর মনের কথ! এখনে। জানাতে পারিনি | 

- হাব ভাবে? 

_আমাকে যেও অপছন্দ করে তা কোনদিনই বলেনি । 

-শালটের আর কোন প্রেমিক আছে? 

_-তা আমার জানা নেই। 

_মাছে কি না একটু খোজ নেবেন তো? 

_ স্যার, এ কথা বঙ্ছছেন কেন! 

_ একটু প্রয়োজন আছে। 

দয়া করে আমায় একটু হিন্দ দিন। নইলে আমার মনে 
সন্দেহ কাট। ছড়িয়ে থাকবে এবং আমি ভেবে ক্ষত বিক্ষত হবো । ঠা 

না, কথাট1 এমনিই বললাম, পোয়ারো৷ এড়িয়ে যেতে চায় : 
এবং সে ভাবে । হয়তো শার্পটই রঙার্টের মেয়ে। বিয়ে হয়ে 
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গেলে ল্যাট ঢুকে ধেত। তারপর পুলিশের চাকরি। আজ এখানে 
বাল সেখানে । একটা তোফা চাল ডিনসমেড চেলেছিল। আর 
শালসটকে কেন্দ্র করে অফিপারকে হাতও করেছিল। এবং তেমন 
কিছু বিপদে পড়লে এ অফিসারই তাকে গার্ড দিতো । নিখু'ত প্যান 
সে চেয়েছিল । তবুও শেষ রক্ষা করতে পরালো না। ঘরের কাছে 
এসে যেন আছাড় থেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো । পাপ কাউকে ছাড়ে 
না। সাময়িক ভাবে তা চাপা থাকলেও একদিন তা বেরিয়েই 
পড়বে। শাস্তেই বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। 

_আর স্যার) | 

_তআ্যা! পোয়ারো সম্ভিৎ ফিরে পায়। 

_ আমাকে মিঃ ডিনসমেড মাঝে মধ্যে নেমন্তম্নও করতেন । 

- আচ্ছা । 

- তখন একট। জিনিষ লক্ষ্য করতাম । 

সে ব্যাপারট। মিস শার্লট কি? পোয়ারোর কৌতুহল 
বাড়ে। 

_তখন মিস শার্লট ছাড় বড় একট কেউ আমার কাছে আসতো 
না। যদিও ব্যাপারট। একটু অস্কুত লাগতো, তবু মিস শার্টের ই 
সান্লিধ্য কম আকষণীয় ছিল না। 

পোয়ারে। ভাবে, এইভাবে অফিসারের সঙ্গে শার্লটকে জড়িয়ে 
দিতে ডিনসমেড চাঃছিল। এতট] এগিয়েও শেষ পর্যন্ত তাকে হার 
স্বীকার করতে হলো, ধাকে বলে একবারে শেষ সময়ে । এর মধ্যে 
হয়তো টাকার ব্যাপার রয়েছে । আর রবাটেবি মেয়ে যে হোক, সে 
আঠারোতে প| দিতে চলেছে । এবং তখনই কি না."'**। ডিনস- 
মেডের পোয়ারোর কৃত্তিম দুঃখ হয়। ইস! তার বাড়া ভাতে এভাবে 
ছাই পড়লো ! আর যত গণ্ডোগোল বাধালো চার্লস । সে ঝড় জলের 
রাতে গ্রীনউড' থেকে মেরী শার্লট সংবাদ পরিবেশন করে তার মনে 
রহস্যের জাল বুনে দিলো । শুধু তাই নয়, অনুসন্ধানের ব্যাপারে 
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তাকে বার বার অনুরোধ করলো, রহুম্ত সন্ধানে, যার মূলে রয়েছে 
এস. ও. এস, | 
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পোয়ারো রিমিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায়, 
টম একরকম ধেয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে । সে দারুণ ভাবে হাপাতে 
থাকে, তার বুক হাপড়ের মত ওঠা নামা করছে। এবং তার মুখে 
একট আতঙ্কের চিহ্ন! 

পোয়ারো তাড়াতাডি চেয়ার চেড়ে উঠে মের কাছে এসে াঢায় 
এবং সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, সে নিশ্চয়ই তার জন্য কোন খবর শিয়ে 
এসেছে, ষে সংবাদটা তার কাছে খুবই জরুরী বিবেচিত হতে 
পারে। আর সেই জন্যই বোধ হয় ওর ওখান থেকে উঠাও হওয়া। 

টম! তুমি একটু বিশ্রাম করো, পোয়ারো! টমকে হাত ধরে 
একটা! গদী জাটা চেয়ারে বসায় । আর আমি তোমার জন্য কিছু 
খাবার নিয়ে আপি। বলে সে কিচেনে গিয়ে ফ্রিজ খুলে গোটা 
কয়েক শুয়রের সাণডউইচ আর ছধে কিছুটা ব্রা্ডি মিশিয়ে ওর জন্যে 
শিয়ে আসে। নাও, নাও বলেই পোয়ারে! ভাবে। কেন এভাবে টম 
ওথান থেকে পালিয়ে এলে! 1? আর চলে আসা মানে তার ওধানকার 
চাকরির পাট চুকলো। এবং এসে ষখন তার জন্য বিশেষ ধরণের 
কিছু খবর নিয়েছে । আর সেই খবরটা কি? 

টম কি যেন বলতে যাচ্ছি! তাকে পোয়ারে। বাধ! দেয় ঠিকই 
তবু সে ভেতরের কৌতুহলট1 কোন রকমে দমন করে বলে? টম আগে 
তুমি খেয়ে নাও। ভারপর তোমার সৰ কথার শুনছি এরপর টমের 
খাওয়া শেষ হতে পোয়ারো বলে, বলো! তূমি আমায় কি বলার জন্য 
ছুটি এসেছো । 
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_স্যার। আপনাকে এর আগে একদিন ওখান থেকে ফোন করে 
বলেছিলাম, মিস শার্লটের জুতোয় একটা বড়পেরেক উঠেছে ? 

হ্যা) পোয়ারে! মাথা নাড়ে। এবং সেটা পরে নিস তুমি সারিয়ে 
নিয়ে এসেছিলে । 

_এরপর দেখ! গেল, মিস শার্লটের জুতোয় আরো! কয়েকট। 
পেরেক বেরিয়ে পড়েছে । তাতে তার বড় লাগেছে, তখন সে আমায় 
ডেকে বললো উম, আবার পেরেক বেরিয়েছে এবং এবার অনেক- 
গুলো। তারপর সে একটু রাগত ভাবে বলেঃ আগের বার [ক 
সরালে বলতো! 

পোয়ারোর উত্তর উত্তর কৌতুহল বাড়ছে, তারপর? 

_-তখন আমি বলি, মিন শার্পট, আমি তো মুচিকে ভালো। করে 
সারাতে বলেছিলাম । বলে আমি মাথা চুলকাই, যেন অপরাধট? 
আমিই করে বসে আছি। 

হধের গ্লাসট1 আরো একটু দূরে সরিয়ে টম রেখে ফের বলে। 
আমার কথার উত্তর শুনে মিস শার্লট বললো এবার খুব ভালো করে 
বরতে বজবে। 

টম মাথা নাড়ে, আচ্ছা । 

- তোমায় যেতে হবে না। হঠাৎ কোথেকে ভিনসমেড এসে 
কথাটা বলে, যত সব অকাজের মোযাই। 

-মিস শার্ট যে পরতে পারছে নাঃ টম আমতা আমতা করে 
জবাব দেয়। তার বড় কষ্ট হচ্ছে। 

_আমি শহর থেকে ভালো করে সারিয়ে নিয়ে আসবো, 
ডিনসমেড বলে। আগের বারই তে দেখলি এখানকার মুচির! 
ভালো! করে সারতে পারে না। শুধু ফাকি দিয়ে পয়স। নেবার মতলব । 

সেটাই ভালে হবে বাবা, শার্লট বলে। 

--আর টম, তুই জুতোট। প্যাক করে গাড়িতে তুলে দে» 
ডিনমমেড বলে। এখুনি । নইলে পরে আবার ভূলে যাবি । 
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_-এখুনি যাচ্ছি স্যার। 

তারপর সন্ধোর মুখে ডিননমেড জুতে। এনে শালটকে দেয়, এই 
নাও, তোমার জুতো ভালো! করে সারিয়ে এনেছি। 

শাল খুশী, বলে, বাবা, চমৎকার সারানো হয়েছে । বলতেই 
বলে শহর। শহরের সঙ্গে কি গ্রামের তুলনা করা চলে! 

টম জ্তোর দিকে তাকায়। সত্যি, দারুণ দেরেছে। কোথাও 
এতটুকু পেরেক উঠে নেই। দে হাত দিয়ে দেণেও একট। ওঠা 
পেরেক বার করতে পারলো না। 

তারপরই এক ঘটন! ঘটলো, যার জন্য টম আদৌ প্রস্তুত ছিল 
ন, ফলে দে রীতিমতন হকচকিয়ে"যায়। 

শালট আর মেরী একই ঘরে শোয়। তার পাশে একট! ছোট 
ঘর। সেই ঘরে টম থাকে। 

হঠাৎ একদিন টম লক্ষ্য করলো, একটা ছায়া মূতি ওদের ঘরের 
কাছে যে জ,তো৷ র্যাক, তার কাছে এগিয়ে যায়। এবং জ.তোর 
সামনে হাত দিয়ে কিষেন করে যেমন নিঃশবে এপেছিল তেমনি 
ভাবে চুপিপারে ফিরে যায়। 

টম বাধরুমে যাবে বলে দরজা খুলেছিল, কিন্তু এ ছায়া মৃততি 
আসতে দেখে দরজা ভেঙ্িয়ে দিয়ে সামান্য একটু ফাক থেকে তার 
কীতিকলাপ দেখতে চায়। 

আর টম ভাবে, ও ছায়া মূত্ি কে হতে পারে? এবং কেনই বা 
ওখানে এসেছিল? কোন মহলবে? 

টম যেন নিজের নিশ্বাসের শব্ধ শুনতে পাচ্ছে। তার বুকের 
মাঝে যেন ট্রেন ছুটে চলেছে। 

তারপর ছায়া মূত্তি চলে গেলেও টম কিছুক্ষণ ঠায় ভেঙ্গানো দরজার 

আছালে লুকিয়ে থাকে। দরজা! খুলতে তার সাহসে কুলোয় না। 
ভাবে, যদি ছায়া মৃতি আবার এসে পড়ে, তাকে দেখে ফেলে । তাহলে 
সে ধেমন সজাগ হয়ে যাবে, তেমনি তার বিষ নজরে সে পড়ে যাবে । 
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এরপর আরে কিছু সময় পার হতে টম ভেজানো দরজা /অতি 
সাবধাতে খুলে, বেড়ালের চলার নিঃশব্দতা নিয়ে সে আস্তে আস্তে 
জুতোর র্যাকের কাছে এসে দাড়ায় এবং বার বার পিছন ফিরে 
তাকায়, এ ছায়! মুতি তাকে লক্ষ্য করছে কি না, বা অন্য কেউ। 

না, আর ছায়! মৃত্ির আর হদিস পাওয়। যাচ্ছে নাঃ ফলে টম 
দারুণ নিশ্চিন্ত বোধ করে এবং গুক্স তন্ন করে খু'জেও সন্দেহজনক কিছু 
আবিক্ষার করতে পারলো না। 

তবে টম বুঝতে পারছে, এ চাদরে জড়ানো ছায়ামুত্তি ভিনসমেড 
ন। হয়েই ধায় না। কারণ ছায়ামু্তির যা উচ্চতা! তা বাড়িতে একমাত্র 
তারই রয়েছে । এবং হাট] চলার ভঙ্গিও তার মতন । 

কিন্ত টম কিছুতে বুঝে উঠতে পারছে না ওখানে ডিনদমেড 
এসেছিল কিমের জন্য ? আর চাদরেই সারা শরীর ওভাবে জড়িয়ে 
নিয়ে ছিল কোন কারণে 1 শুধু কি শীতের হাত থেকে রেহাই পাধার 
জন্য ? তবে এ কথা ঠিক, ক'দিন ধরে শীতটা বেশ জাকিয়ে পড়েছে । 

তারপর টম খানিকটা নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসে। ভাবে। 
ওখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটবে। নইলে এত রাতে “ওখানে 
ডিনসমেড কেন গেছিল? আর পোয়ারো হয়তো এ সব কারণেই 
তাকে এখানে রেখেছে । এবং উদ্দেশ্ট ছাড়া! মে কোন কাজ করে ন1। 

বিছানায় গা ছেড়ে দিড়ে টম ভাবে, কাল আবার দেখতে হবে 
কিছু ঘটে কি না। তার পর মুহুর্তে ভাবে, আজ রাতেও তো! কিছু 
ঘটতে পারে। ফলে সে সজাগ হয়ে রইলো! এবং তার দৃষ্টি সামান্য 
ফাক কর! দরজার দিকে। 

না, তেমন কিছু ঘটলো। না। তারপর টম কিছুট। নিশ্চিন্ত হয়ে 
ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। 

তারপরের রাতেও টম ওৎ পেতে রইলো, কিন্তু তার জেগে থাকাই 
বৃথা হলো। তেমন কোন ঘটন1 ঘটলো ন1। শুধু তার ঘুমের 
ব্যাঘাত ঘটলো । আবার সে শুয়ে পড়ে। 
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শুয়ে শুয়ে টম ভাবে, তাহলে ডিনপমেড কাল কোন কারণে 
ওখানে এমনিই গেহিল। এর মধ্যে হয়তো কোন উদ্দেশ বা 
মতলব ছিল না। নিছক কোন কারণ হখংতো । 

এর মাঝে কেক দিন পার হয়ে গেল। কোন ঘটনা ঘটলো! না, 
কিন্তু সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো! দিন দশেক পরে। তাও 
টমের নজরে পড়তো ন1। সে জানালা দিয়ে জ্বলন্ত পিগারেট ফেলতে 
গেছিল এবং পিছন ফিরে তাকাতে দশ্টটা তার চোখের সামনে 
পিনেমার ফ্রিঙগ কাঠের মত যেন আটকে রইলে।। 

এবার সেই একই দৃশ্য নয়। দৃশ্য পটের এবার কিন্তু পরিব $ন 
ঘটেছে। ডিনসমেড পকেট থেকে কিছু বার করে জুতার র্যাকের 
ক:ছে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে চলে যায়। 

তারপর সেদিন যা করেছিল আজও টম তাই করলো। সে শুধু 
ছায়ামৃতির চলে যাওয়ায় অপেক্ষায় ছিল। এরপর চলে যাবার পরও 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে ওখানে যায়! 

ট:মর যেন বিশ্বাম গাঢ় ভাবে পড়ছে । আমলে সে ভীষণ ভাবে 
উত্তেজিত হয়ে পরেছে। 

টম জুতোর র্যাকের কাছে এসে পেনপিন টর্চ মারে। এটা সে 
গতরাতে সরিয়ে রেখেছিল। ওটা সম্ভবত জর্জের। জর্জের হলে 
ভয়ের কিছু নেই। না গেলেও বড়জোর তাকে এক আধ বার 
প্রিজ্েস করবে। বাড়ি মাথায় তুলবে না। এ স্বভাব ীর। 
কিছু না পেলে আর কথা নেই । তবে শার্লট এতটা নয়। 

পেনসিল টর্চের ফলার মত আলো তীক্ষ ভাবে গিয়ে জুতোর 
র্যাকে পড়লো এবং এই শালোট। ধাতে বাইরের দিকে ততট। ছড়িয়ে 
না পড়তে পারে তার জন্য টম সাবধানতা অবলম্বন করলো৷। সে 
আলোর দিক থেকে নিজেকে কাছে নিয়ে গেল। ফলে আলোটা 
আর ততট] ছড়িয়ে পড়তে পারে না। 

না। তেমন কিছুই টমের চোখে পড়ালা না পে; খানিক 
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হতাশ হ/য় ফিরে যাচ্ছিল, আর তখনই তার নজরে ব্যাপারট! ধর! 
পড়েয়ায়। সেঝু'কে সে দিকে তাঝ্ায়। 

টম দেখতে পায়, শালটের জুতোর পেরেকের কয়েক জায়গায় 
একটু জলের মত দাগ তা দেখে সে ভাবে, হয়তো! এটা কোন 
গুরুতপুর্ণ ব্যাপার নয়। হয়তো শিশির গড়িয়ে জুতোয় উপর পড়েছে 
আর ঠিক তার উপরে ছাদে জ্যাম্পের মত দাগ। বর্ধাকালে নাকি 
ওখান থেকে চুইয়ে চুইয়ে জল গড়ায় । 

ফলে টম আর ততটা গাদেয় না। বিছানায় ফিরে আসে। 
এবং ঘুধোবার চেষ্ করতে থাকে! 

কিন্তু হঠাৎ টমের মনে হর ডিনসমেড কেন ওখানে মাঝ 
রাতে সবার অলক্ষ্যে যায়, কই, দিনের বেলা সে তো ওখানে যায় 
না। রাতটা কেন সে বেছে নিয়েছে? দিনের বেলা ব্যস্ত থাকে 
বলে তাই? 

কিন্ত টম আবার উল্টো! দিক দিয়ে ভাবে, যে মানুষ সার! দিন 
হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে তার তো রাতে মরার মত ঘুমিয়ে থাকার 
কথা! আর সেই মানুষ কি না-""। 

টম সারাবাত বিছানায় ছটফট করতে থাকে, আর সে ভাবে 
পোয়ারোয় কথা । কিছু ঘটবে। কিন্তু কি ঘটতে পারে বা চলেছে? 

অন্য দিন টম ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পরে, আস তা পারলো 
না। একট! চাপা উত্তেজনায় সে শুধু বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে 
থাকে। এবং রহম্যের জল যে রেশমী স্থুতার বূধরে তাকে 
আটে পৃষ্টে বাধতে চেষ্টা করছে। 

তারপর টম ভাবে, কাল এমন ঘটনা ঘটল দে ডিনসমেডকে 
জড়িয়ে ধরে 'চোর | চোর | বলে চিৎকার করে উঠবে, তাতে তার 
কপালে যা থাকে থাকবে । আর এখানকার চাকরি তো তার 
বরাবরের জন্য নয় । পোয়ারোর কার্ধ দিদ্ধি হলে তাকে এখান 
থেকে পত্রপঠ বিদায় নিতে হবে। 
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টম ভাবে, আর সে ধখন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে তধন তো সে আর 
হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না! থাকলে তার তো এখানে 
থাকাই বৃথা। আর এ সব কথ! পোয়ারে। জানতে পারলে... 

তারপর মুহুর্তে টম ভাবে, না। না। কালই তাকে যা হোক 
একটা কিছু করে ফেলতে হবে-__নয় এসপার নয় ওসপার। 

আবার আর একটা চিন্তা টমকে পেয়ে বসে। ভাবে, না 
ডিনসমেডকে হাতে নাতে ধরা ঠিক বুদ্ধিমানের মত কাজ হবে না। 
তাহলে সে সজাগ হয়ে উঠবে এবং ষে ঘটনাট। সে ঘটাতে চেষ্টা 
করছে তা থেকে সে বিরত থাকবে। আর শুধু তাই নয় সাবধানও 
হয়ে পড়বে । ফলে ঘটনাট। আর ঘটবে না। 

টম মনে মনে আর একটা কথাও ভেবে নিল, এ কথা সে এ 
বাড়ির কাউকে বলবে না, এমন কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, 
জর্জ-শালটকে ও নয়। আসলে তার কথায় কেউ সন্দেহ প্রকাশ 
করুক তা সেচায় না। 

জর্জ হয়তে! কাউকে কিছু বলেবে না। সে টমকে ভালোবাসে, 
তার শার্লট ও ভালো, কিন্তু সে মেয়ে কথাট। হয়তে! সরল মনেই 
তার পাচকাণ করে বসবে, আর মেয়েদের পেটে কি কথা পচে। আর 
একট! ব্যাপার টম লক্ষ্য করেছে, র্যাকে মেরী, শার্লট এবং জর্জের 
জুতো রয়েছে, আর র্যাকটা বেশ বড়। ফলে জুতোও বেশ 
সরিয়ে সরিয়ে রাখা আছে শার্লটের জুতো থাকে এক কোপে সে 
ছায়ামুত্তিকে রোজ ওখানে ঠাটিয়ে থাকতে দেখেছে কখনে। মাঝে 
বা এ পাশে এলে ধ্রাডায়নি। কিন্তু কেন? এট শিশ্চগই কোন 
উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত ব্যাপার, আর এসব কথ! ভাবছে সে পোয়ারোর 
জন্থ। পোয়ারোর মনে এমন একটা ধারণ। ছিলই বলে সে এখানে 
ত1কে এনে রেখেছে। 

বাক্‌ তার পরের দিন টম ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাঙ্জকর্ম সেরে 
নেয় এবং ডিনসমেড কাজে বেরিয়ে যেতে একটা প্লাপ্টিকের কভারে 
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এবং থবরের কাগজ যোগাড় করে টেবিলের উপর রেখে দেয় যাতে 
কেউ তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে ন। পারে, লুকিয়ে রাখলে 
তাকে হয়তো জেরা€ মুখে রাখতে হতে পারে। 

তার পরেই রাতেও একই ঘটন1 ঘটলো এবং ছায়ামূতি চলে যেতে 
টম বিছানা ছেড়ে উঠে দেখলো, শালটের জুতোর পেরেকে জায়গায় 
জলের মত দাগ। 

সঙ্গে সঙ্গে টম জুতোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দাগের দিকে 
তাকায়। সেখানে সে জলের চিহ্নু মাত্র দেখতে পাচ্ছে না। এবং 
সেই বৃষ্টির পর আর বুষ্টিও হয়নি, তাহলে? উর্চের আগো টম দেয়াল 
থেকে সরিয়ে এনে শালটের জুতোর পাটিটা নাকের কাছে তুলে 
ধরে। কেমন ষেন একটা গন্ধ পায়। উত্তেজনার বশে ঠিক আবার 
বুঝতেও পারে না। তার উপর সে আবার অণিক্ষিত। বুঝবেই 
বাকি করে! তারপর টম দ্রুত ঘরে গিয়ে পান্টিকের কভার আর 
খবরের কাগজ শালটেএ এক পাট। জুতো! পেঁচিয়ে ঘরে ফিরে আসে 
এবং একটু আলো! ফুটণার প্রতীক্ষায় সে অপেক্ষা করতে থাকে এরপর 
চারদিকে একটু মলের রেশ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে জুতো! নিয়ে 
পাচিল টপকে পোয়ারোর উদ্দেস্যে রওনা হয়। 


টম তার কাহিনী শেষ করে বলে, স্তার এই সেই জুতো । 

পোয়ারো ইচ্ছে করেই তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। 
তবে টমের কথা থেকে তার যা বুঝবার তা বোঝা হয়ে গেছে। 
তারপর নিরুত্তাপকণ্ঠে টমের দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বলেঃ কই 
দেখি? কথার মধ্যে তেমন একটা ব্যস্ত ভাব নেই। 

-_ এই যে স্যার, বলে টম জুতোয় হাত দিতে যাচ্ছিল। 

পোয়ারে! বাধা দিয়ে মুখ কুঁচকে বলে থাক্‌, থাক্‌, আর খুলতে 
হবে না। ওট1 বরং দরজার কাছে দাও । 

কথাট। বলেই পোয়ারে বুঝতে পরে, সে ব্যাপারে তেমন কোন 
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আগ্রহ প্রকাশ না করায় টম কিছুটা মুষড়ে পড়েছে। তাই সে 
টমের পিটে হাত বুলিয়ে বলে, তুমি তোমার কাজ বেশ ভালো 
ভাবেই করেছে! । সবাস টম |. 

_থ্যাঙ্ক ইউন্তার | সঙ্গে সঙ্গে টমের মুখধান। হানিতে ঝলমল 
করে ওঠে । তাস্পর সে বলে, স্যার, আমি যে আবার আজ থেকে 
বেকার হয়ে গেলাম ।! 

_-তার একট] ব)বস্থা মামি করে বেখেছি। 

কি ব্যবস্থা স্যার? 

- (তোমার এ কলেজেই আবার ঢাকবি হবে। গিয়ে শিটারে 
সঙ্গে দেখা করো । তাকে আমার সব বলা আছে। 

_বধধয।ঙ্ক ইউ দ্যার! থ্যাঙ্ক ইউ। 

_যাও। এবার গিয়ে একটু কোণের খরটায় ঘু'মাও।, 

_-মচ্ছ। স্যার। 

--আর শোন, রাস্তায় বেরুবে না। 

--কেন স্যার? 

_-তাহলে আযরেস্ট হয়ে যেতে পারো। 

_আ্যারেস্ট? টম বেশ ভয় পেয়ে বায়। 

_হ্যা। কারণ পুপিশ তোমায় খুজে বেড়াছে। 

_-তাহলে স্যার আমার কি হবে। 

ধর! পড়লে তখন দেখা যাবে । , 

--আচ্ছ! স্যার। টম ভয়ে ভয়ে বলে। 


উম শুতে যেতে পোয়ারো৷ জ.তোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এবং 
সোজা হাজির ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টে। এখানকার মিঃ সাটরিফ 
ভার বিশেষ পরিচিত । এবং সে তাকে নানা ব্যাপারে সাহাধ্য করে। 
সাটক্রিফ তার ল্যাবোরেটরিতে ছিল । পোয়ারো সেখানে 


হাজির হয়। 
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সার্টঞ্িফ কি একটা টেস্টে যেন ব্যস্ত ছিল, পোয়ারো প্রবেশ 
করতে গে তার দিকে তাকায়, মারে মিঃ পোয়ারো যে! 

--মাপনাকে একটু বিরক্ঞ করতে এসাম। পোয়ারো বলে। 

_-বিরন্ত কিছু না। তার আগে বনুন। তাঁ আপনার হাতে 
ওট] কি? সাটকরফ প্যাকেটটার দিকে তাকায় । 

জুতো । 

জুতো? সার্টক্রিফ অবাক না হয়ে পারে না। 

_হা। 

_তাহলে এবার জুতোর রহস্ত সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন? 
বলে সাটর্িফ হাসতে থাকে । 

_কিছুটা। 

--তা এটাকে কি করতে হবে! 

_এর পেরেকের জায়গা গুলো! টেস্ট করতে হবে, দেখতে হবে 
ওখানে কি রয়েছে। 

-ঠিক আছে, আপনি একটু বসবেন ন1 তাড়া আছে? 

__তা একটু বসতে পারি। 

- ততক্ষণে একটু কফি খান, আর আমি জুতোটাকে নিয়ে একটু 
ব্যস্ত হয়ে পড়ি, কি বলেন ? 

- উত্তম প্রস্তাব, পোয়ারে! হাসে, আর সে জানে, সার্ট রিফ খুব 
দক্ষ। সে একাজ পনেরো মিনিটও সময় নেবে না। 

পোয়ারোর ধারণাটাই ঠিক হলো। সিনিট দশেকের মধ্যে 
সার্টক্লিফ একট! রিপোর্ট এনে পোয়ারোর হাতে দেয়। তাতে 
আরসেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ্‌ 

_-ইতিমধ্যে পোয়ারোর কফি পান শেষ হয়ে গেছে। সে 
সার্টর্লিফকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসে। 

পোয়ারে! গাড়িতে স্টাট“ দিয়ে ভাবে, তার ধারণাটাই ঠিক হলো 
জ,তোটা পাবার পরই দে বুঝতে পেরেছিল, ওতে আরদনিক রয়েছে 
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এবং তা! দিয়ে শালট'কে গ্লো! পয়জন হচ্ছিল! তাই তাকে নিজ 
দেখাচ্ছে, যা পেদিন সেখানে টম তাকে জানিয়েছিল। অবশ্য তখন 
সে এট] ভাবতে পারেনি। 

আর এখন পোয়ারে। নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, শালই রবাটের মেয়ে 
এতে আর কোন দ্বিধা দ্বন্ধ নেই। একবারে সুনিশ্চিন্ত যে, শালটই 
ডিনমমেডের পালিত কন্া। 

এবার পরচুলার রহস্তট! পোয়ারোর কাছে জল হয়ে আসে। 
কারণ শাললটের চুল সোনালী, যা! ভিনসমেড পরিবারে কারুর নেই। 
পাছে এ নিয়ে কারুর মনে সন্দেহ জাগে তাই ও ব্যবস্থা । তাহলে 
হয়তো! আসল ব্যপারট1 তখন বেরিয়ে পড়তো । আর ডিনসমেড 
হয়তো শাল টকে ঝুঝিয়েছে, তোমার সোনালী চুল দেখে বন্ধুরা পিছনে 
লাগতে পারে তার চেয়ে একট] পরচুল! ব্যাবহার করেো!। ব্যাস 
এনিয়ে আর কোথ। উঠবে নাঁ। তখন শার্পট তা মেনে নিঞ্জেছে 
এবং সরল মনে ভেবেছে, হয়তো! তার ভালোর জন্য বলেছে, এর 
পিছনে কেনে রহস্তের কথা আদৌ মনে হয়নি । 

হঠাৎ পোঁয়ারোর একট] কথা মনে হয়ঃ ডিনসমেড এতদিন কেন 
শালকে বাচিয়ে রাখতে গেল? বার্টের কাছ থেকে এনে তে মেরে 
ফেললেই পারতো! । ল্যাট। চুকে যেত। 

তারপর পোয়ারো ভাবে, অবশ্য তাতে একট] অন্থবিধে ছিলো, 
বদি কোনক্রমে ফাপ হয়ে পড়ে রবাটের মেয়ে জীবিত নয়) তাহলে 
টাক1ট] তার হাতে আসবে না। এখন কোন বিয়য সম্পত্তি টাকা 
পয়সার কথা তার মনে হচ্ছে। আর শালট জীবিত রেখে মেরীকে 
দিয়ে কাজট। হাসিল করার চেষ্টায় ছিল। অন্যদিকে একটু একটু 
করে শালটকে সরিয়ে দিচ্ছিল। 

সুশান কি এ কথা জানতো? রবাটের মেয়ে যে শালট তা 
তার নিশ্চয়ই অজানা নয়, তবে ডিনসমেডের হত্যা! করার প্লান 
সম্ভবত সে জানে না। ৃ 
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সঙ্গে সঙ্গে পোয়ারোর আর একটা। কথ! মনে হয়, রবার্টের মৃতুটা 
£হস্যপুর্ণ তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। এর পিছনে হয়তো! ডিনসমেডের 
কালো হাত রয়েছে । এবং সম্ভবত সেই রবার্টের টাকার কথ! 
জানতো । ৰ 

হঠাৎ পোয়রো। ভাবে, একবার স্থানীয় থানায় যাওয়া দরকার । 
অর্থাৎ ডিনসমেডের অফিস সংলগ্ন এলাকা, হয়তো ওখানে এর কিছু 
হদিন মিললেও মিলতে পারে যা বাড়িতে সে রাখতে সাহন পায় নি। 
কারণ সেখানে অনেক লোকের বাস। তাছাডা, সেদিন চাললস 
ধাওয়ায় বদি বাড়িতে কিছু থেকেও থাকে তাও এনে ডিনসমেড 
সম্ভবত অফিসে রেখেছে, কারণ ব্যবসা ভালো চলে না। সেখানে 
লোকের আনাগোন। খুবই কম। আর একটা কথা, যদ্দি রবার্টের 
ব্যাপারে ডিনসমেড জড়িত থাকে তবে সেদিন সে নর্থ রোড স্টেশনৈ 
গেছিল এবং মে একজন ব্যবসায়ী, তার হিসেব সে কি কাগজে কলমে 
রাখবে ? হয়তো না: আর রাখলেও অন্যভাবে রাখবে । অথবা! 
কোন সংকেতিক উপায়ে, যা একমাত্র সেই বুঝতে পারে । 

আর সেদিন ষদি রবাট” সত্যি ট্রেন আকসিডেন্টে মারা ঘায়, 
সেদিন সকালের দিকে আবহাওয়া ভালোই ছিল। তারপর দশটা 
সাড়ে দশট। নাগাদ তেড়ে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। এ সব খবরা- 
ধবর পোয়ারা আবহাওয়া অফিস থেকে জেনে এসেছে । এবং সেদিন 
একটু থেমে থেমেই বৃষ্টি হচ্ছিল। 

তাই এমন দিনে, বিশেষ করে লোক্যাল ট্রেনে লোক একটু কম 
বাওয়া স্বাভাবিক । তাছাড়া, সেপ্দিন ট্রেনে করে রবাট” যে দিকে 
যাচ্ছিল সে দ্বিকটা! অফিস পাড়া নয়। স্বাভাবত ফাঁকা থাকার কথ।। 
এটা পোয়ারোর অনুমান মাত্র ছিল। পরে তার কথার যৌক্তিকতা 
আছে কি না সে সম্বন্ধে সে নিজে গেছিল । গিয়ে নর্থ রোড স্টেশনে 
স্টেশনে মাস্টারের সঙ্গে কথ! বলেছে,। এবং দেও তাকে একই কথা 
জানিয়েছে । আর বৃষ্টি বাদলার দিনে গাড়িতে প্রায় লোক থাকে না 
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বলেই চলে। 

আর পোয়ারোর দৃঢ় বিশ্বাস, রবাটের বাইরে যাবার কথা ডিনস- 
মেড জানতো । হয়তো সেই ডিনসমেডকে বলেছিলো । অন্তরঙ্গ 
বন্ধুর কাছে কথাটা মে সাদা মনেই বলে থাকবে । অথবা এমনও 
হতে পারে ডিনসমেড জোন্সের কাছে থেকে জেনেছে । 

তবে এট ডিনসমেডের কাজ কি না পোয়ারো তাতে নিঃসন্দেহ 
হতে চায় ম্থতরাং সবার আগে ডিনদমেডের অফিন ঘরটা সার্চ করা 
দরকার । হয়তো! সেখানেই রহস্যের চাবি কাঠি লুকিয়ে আছে। 


একক্রিশ 


ডিনসমেডের দোকান যেখানে পোয়ারো৷ সেখানকার স্থানীয় 
থানায় এসে গাড়িট। পার্ক করে। তারপর সে থানার ভারপ্রাপ্ু 
অফিসারের কামরায় গিয়ে হাঞ্জির হয়। 

এখানক!র অফিসার পোয়ারোর আদো পরিচিত নও। ত1 হলেও 
বয়স্ক অফিপার পোয়ারোকে বেশ ভালো করেই চেনে । কারণ এ 
কাজে যেমন তার অভিজ্ঞতা আছে । আছে তেমনি ব্যাপক পরি- 
চিতির গণ্ডী। তাই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে সম্রমে বলেঃ মিঃ 
পোয়ারো |! আমার এখানে? 

পোয়ারো বয়স্ক অফিসারের দিকে তাকায়। এবার তাকে 
পোয়ারোর চেনা চেনা লাগছে। তারপর সে বলে, আমায় একটু 
সাহ্াধ্য করতে হবে। 

নিশ্চয়ই, আর আপনার দিকে আমি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 
দিয়ে বসে আছি, অফিসার হেসে বলে। 

--ছিল ভিউ রোড তো আপনার এরিয়ার মধ্যে, তাই না! 
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-হ্যাঁ। 

_-গখানের একট] দোকান সার্চ করতে হবে । 

--আচ্ছা, দোকানট! কি এখন খোল! পাবে? 

_-এখন একটা বাজে । এ সময় তো বন্ধ থাকার কথা নয়। 

_তা অবশ্য ঠিক। তাহলে দয়া করে আপনি একটু অপেক্ষা 
করুণ। আমি সব ব্যবস্থা করছি। 

| ঠিক আছে। 

তারপর মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়লো । থান! 
থেকে ডিনসমেডের দোকান গাড়িতে মিনিট পাঁচেক লাগালো। 
তাও ট্রাফিক জ্যাম ছিল বলে, নইলে তাও লাগতো না। 

ওর! দোকানের সামনে দেখে, দোকানের একটা পাল্প। ভেঙ্গানে। 
এবং টুলে হেলান দিয়ে দারোয়ান বেচারা ঝিমচ্ছে। 

_-এই | অফিগার পুলিশী মেজাজে রুল দিয়ে দারোয়ানকে 
একটা গোত্তা মারে। 

স্টার! বলে দারোয়ান ঘখ চোখে লাফ দিয়ে ওঠে। সে 
প্রথমটা ভেবেছিল, ডিনসমেড এসেছে । তার বদলে পুলিশ দেখে 
তার ভিমরি খাবার যোগাড় । এবং কাদে! কারো গলায় বলে, 
স্যার! আমি চুরি করিনি | 
. শামানছি তুমি চুরি করোনি অফিসার বলে। আমর এ 
দোকান সার্চ করতে এসেছি। 

-_-«, দারোয়ানের ধরে যেন প্রাণ ফিরে আসে। কিন্ক স্যার 
সার্চ করবেন কেন ! 

দরকার আছে। 

কিন্ত", দারোয়ান ইতস্তত করতে থাকে । 

_-কিস্ত কি? পুলিশ মিক। 

স্যার তো এধনো। আসেনি । 

অন্য দিন কখন আসে? 
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বেশ তাড়াতাডিই আসে। 

_-তবু ক্টায়? 

--এই ধরুণপ দশটার মধ্যে । 

_ঘাক্‌ ঠিক মত মাসের মাইনে পত্তর পাও? 

--না স্যার । 

_-কত মাপেন মাইনে বাকি? 

_ছু' মাসের । 

_-ভাও এখানে পড়ে আছে কেন? 

_-স্যার, চাকরির বাজার যে বড় মন্দা। 

_-হিসেবের খাতা গুলো কোথায় ! 

_-স্যারঃ আমি মিথ্যে বলছি না। সত্যি আমি ছু" মাসের 
মাইনে পাইনি । হিসেবেও তাই লেখা থাকবে । 

-__নাঁ, নাঃ আমি দে জন্য বলছি না। অন্ত কারণে দরকার । তা 
হিসেবের খাতা কোথায় থাকে ? 

_এ আলমারিতে। 

চাবি দাও। 

-_ চাবি তো আমার কাছে থাকে না। 

তবে কার কাছে আছে? 

--স্যারের কাছে। 

_-সত্যি বলছো? 

_্্যা স্যার ! 

- তাহলে ? অফিসার পিছন ফিরে পোয়ারোর দিকে তাকায় | 

--এটা একটা চিন্তার কথা বই কি! তারপর পোয়ারো 
দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে। এখানের চাবির দোকানটা 
কোথায়? 

_-কয়েকট! দোকানের পরই । 

_চাধিওয়ালাকে আমাদের কথা বলে ডেকে নিয়ে এসো, বলে 
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পোঁয়ারো দারোয়ানের দিক থকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অফিসারের দিকে 
তাকায়। ওর সঙ্গে একজন পুলিশ দিন । 

_ নিশ্চয়ই, অফিসার সায় জানায়। 

একটু পরে চাবিওয়ালা মাস্টার কি নিয়ে এলে! এবং বলতে গেলে 
সঙ্গে সঙ্গেই আলমারিট খুলে দেয়। আর তার মঙ্গুরী নিয়ে 
বিদায় হয়। 

এবার আলমারির কাছে পোয়ারে। এগিয়ে যায় । ওখানে বেশ 
কিছু:ফাইল এবং কয়েকটা খাতা পত্তর রয়েছে । তবে আলমারির 
চারদিকে অপরিষ্কার আর অব্যবহারের চিহ্ন । এবং ব্যবসার অবস্থা 
যে সঙ্গীন সে কথা যেন বার বার জানিয়ে দিচ্ছে। 

-_-এর মধ্যে কোথায় খু'জবেন? অফিসার মুখ কুঁচকে বলে। 
এতো। দেখছি, খড়ের গাদার মধ্যে আলপিন ধোজার মত ব্যাপার । 

_-তা ঠিকই, তবু একবার চেষ্টা করতে হবে। 

পোয়ারো৷ তারপর দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে, গত বছরে 
তোমার মাইনে বাকি আছে? 

-্নাস্যার। 

--মাইনে নেবার সময় কি করো! 

_-মাইনের পাশে খাতায় স্ট্যম্প দিয়ে সই করে মাইনে নিই । 

__তাহলে সে খাতা তো! নিশ্চয়ই চেনো? 

-হ্যাস্যার। রোজই তো! বলতে গেলে দেখছি ' 

_বার করতো। 

স্যার এখুনি বার করে দিচ্ছি। 

-এই কারণেই আপনার সঙ্গে অন্রীকের অফাং! অফিসার 
পোয়ারোর বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারে-না। 

বাড়ান মশাই, আগে ও বার তো করুক! পোয়ারে। 
জানায়। 

তারপর পোয়ারে! ভাবে, রবার্ট মারা গেছে দশই মার্চ । সেদিন 
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ছিল সোমাবার ! তাহলে মার্চ মাসের হিসেবট। দেখা দরকার | 

এরপর দারোয়ান এদিক ওদিক খুঁজে একটা বার করে। তারপর 
সে আবার নিজেই বলে স্যার, এট। নয়। এ খাতাট। বছর তিনেক 
"আগেকার পুরানে। খাতা । 
-এই রকমই একট! পুরনো খাতা তোমায় বার করতে হবে। 
-পোয়ারো বলে। এবং সেটা এক আধ বছরের নয়। 

স্যার, কত বছরের ? 

_-বছর পনেরো ষোল মাগেকার। 

-_ওরে বাবাঃ 

_-তবে তোমায় বেশী খু'জতে হবে না । 

_কেন স্যার? দারোয়ান ভয় ভয় বলে । 

--আমার মনে হয়, একট। হিসেবের খাতায় বছর তিন চারেকের 
হিসেব পত্র রয়েছে । 

হ্যা স্যার, তা ঠিকই বলেছেন । 

তাহলে সেইভাবে খুজে যাও। 

ইয়েস স্যার, দারোয়ান পোয়ারোকে খুশী করার জন্য যেন 
- কতকট? মরিয়। হয়ে খুজে চলে । 
তারপর বেশ খানিকট। খোজ। খু'জির পর দারোয়ান ময়লা ও 
ঝুলে ভত্তি একটা থাতা। নিচ থেকে টেনে বার করে, স্যার, এটা হতে 
পারে বলে সে জস্টার দিয়ে মুছে পোয়ারোর দিকে এগিয়ে দেয়। 

_ব্থ্যাঙ্ক ইউ! পোয়ারো একটা টেবিলে বসে। আর এ 
দোকানে আনবাব বলতে ছুটে। চেয়ার এবং এ টেবিল। 

পোয়ারো৷ খাতা উন্টায়, এট। একট! আয় ব্যায়ের হিসেবের 
ধাতা এবং সে যে খাতাটা চাইছিল এট! হলে গিয়ে সেই খাতা । 
ফলে সে ৰেশ আগ্রহের সঙ্গে খাতার পাতা উপ্টাতে থাকে। 

পোয়ারে! জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী করে মার্চ মাসে এসে সে থমকে 
যায়। এই মাসটাই তার একান্ত প্রয়োজন এবং এ মাসের দশ 
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তারিখে কি লেখা আছে সেটাই তার জানা দরকার । 

পোয়ারো এখন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং সে পাতা উপ্টে 
দশ তারিখের কাছে এসে থেমে যায় । সেখানে ব্যায়ের জায়াগার 
মাত্র একটাই হিসের লেখা রয়েছে । ত1 দেখে প্রথমট1 সে নিরাশ 
হয়ে পড়েছিল । 

তারপর পোয়ারো৷ একটু বকে তাকিয়ে ভালে! করে লক্ষ্য 
করতে “স দেখতে পায়, সেই একমাত্র খছরের জায়গায় লেখা রয়েছে 
-টি. এক্সপেন্স-বাইশ টাকা দশ পয়সা । 

পোয়ারো ভাবে, এটা ট্যাক্সি ভাড়াও বোঝাতে পারে, আবার 
রেলের ভাড়াও । অথবা অন্য কিছুর জন্য । 

তবে পোয়ারোর তীক্ষ নজরের কাছে আর একটা জিনিস স্পষ্ট 
হয়ে উঠলো, যেটা তার কাছে একটা বিরাট ক্লু, হয়ে দাড়ালো । 

“টি, এক্সপেন্স' লেখাট) সঙ্গে সঙ্গে হয়নি । হয়েছে বেশ কয়েক 
দিন পরে, কারণ দশ তারিখে যে কালি ব্যবহার কর! হয়েছে সেই 
কালির দাগ এগারো, বারো, তের, চোদ্দ ইত্যাদিতে নেই । এ থেকে 
স্পষ্ট বোঝা যায়, কয়েকদিন পরেই লেখা হয়েছে । 

পোয়ারো মন সন্দেহে ভরে ওঠে । সে ভেবেছিল, এই রকম কিছু 
একটা পাবে । এবার তাকে বাইশ টাক দশ পয়সার রহস্য ভেদ 
করতে হবে । অবশ্য এটা ঘে তার একবারে অজান। তা নয়।: 

খাতার দিক থেকে পোয়ারে। দৃষ্টি ফিরিয়ে অফিসারের পিকে 
তাকায়, এই খাতাটা সিজ করূগ। 

--কিছু পেয়েছেন বুঝি ? বলেই অফিসার ভাবে, আর কিছু 
জিজ্ঞেস করা বাতুলতা। সে ঠিক মুখ খুলতে চাইবে না। তার 
চেয়ে এর বেশী আর কিছু জিজ্ঞেস না করাই শ্রেয়। 

-স্ই্যা। আর একটা “সজার্স লিষ্ট তৈরী করে দারোয়ান এবং 
স্থানীয় কয়েকজন রেসপেক্টটেধেল লোক দিয়ে সই করিয়ে দিন। 
তারপরই পোয়ারো বলে, অবশ্য আপনার ডিউটি আপনি বেশ ভালে! 
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করে জানেন। তার উপর আপনি একছন অভিজ্ঞ অফিসার । 

--্থাঙ্ক ইউ! আর দোকাটাও সীল করছি। 

--স্্যা, এবং আপনাকে আর একটা অনুরোধ করবো । 

অনুরোধ কেন বলছেন! বরং সঙ্গে কাঞজজ করতে পেরে 
নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি । 

--এই খাতার আটই মার্চ থেকে নয় দশ এগারো বারো করে 
বে পঁচিশ তারিখ পর্যস্ত হিসেব লেখা রয়েছে, তার একট ফটোষ্টাড 
কপি তুলে আমায় দেবেন । 

--কালই আমি নিজে গিয়ে আপনার বাড়িতে দ্িয়ে আসবো, 
আফিসার এ কাজের ভার পেয়ে যেন বর্তে গেছে । 

_-তবে তো খুবই ভালো হয় আর আপনাকে সঙ্গে পেয়ে আমি 
থুবহ থুশী। 

-এ কথা বলে আমায় লজ্জা! দেবেন ন1 | 

--ঠিক আছে, তাহলে এ কথাই রইলো । চলি। 

আচ্ছা। 


পোয়ারে!৷ এসে গাড়িতে বসেও গাড়ি ষ্টাট দেয় না। সে পকেট 
থেকে ছোট ভায়েরীট। বার করে একট! বিশেষ জায়গ। হাতড়ে চলতে 
থাকে। 

তারপর পোয়ারো নিদি্ জায়গাটা পেয়ে বায়। সঙ্গে সঙ্গে তার 
চোখ ছটে। এক অনাবিল আনন্দে চিক চিক করতে থাকে । 

পোয়ারো ভাবে, ডিনসমেডই যে রবাটে র খুনী তার প্রমাণ হয়ে 
গেল। . তার একমাত্র প্রমাণ অথব! ক্লু. যাই বল। যায় তা হলো! এ 
টি. এক্সপেন্স-_বাইশ টাক! দশ পয়সা। 

পোয়ারোর স্থির বিশ্বাসঃ রবাট” হিল রোড স্টেশন থেকে উঠেছে, 
আর নেমেছে নর্থ রোডে, অবশ্য যদদি নামতে সেদিন পেরেছিল । 
কারণ এর মধ্যে নাকি একটা আকদিডেন্টের প্রশ্ন জড়িত ছিল। 
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হয়তো। ভিনসমেভ তার পুরোপুরি স্বযোগ নিয়েছে, কিংবা নিজেই এ 
কাজট! ঘটিয়েছে । যাক্‌, সেট! পরের কথা। | 

পোয়ারো ভাবে, হিল রোড থেকে নর্থ রোড্‌ স্টেশনের দূরত্ব খুব 
একট] বেশী নয়। মাত্র এগারো মাইল পথ। আর তার প্রথম 
শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া হলো! গিয়ে এ বাইশ টাকা দশ পয়সা। 
এট সেদিন স্টেশন মাষ্টারের কাছ থেকে জেনে ভায়রী টুকে রেখে 
ছিলাম। 

সুতরাং এতে আর কোন সন্দেহ রইলো না এবং পোয়ারোর দৃঢ 
বিশ্বাস, এতে বড় রকমের টাকার ব্যাপার জড়িয়ে আছে, নইলে ডিন- 
সমেড কখনো এতট বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারতো না, পোয়ারো 
ভিমসমেডের ব্যাপারে স্থানীয় থানায় অনেক খোঁজ-খবর নিয়েছে। 
কোন আজে বাজে ব্যাপারে সে জড়িত নয়। আর পেই মানুষ কিন! 
মরিয়া হয়ে সেদিন কাণ্ডট1 করে বসতে পারলো । তাহলে স্বভাবত 
প্রশ্ন আসছে। কেন করেছে? এর পিছনে তার কি উদ্দেশ্য রয়েছে? 
আর এই রবাট কি না তার প্রাণের বন্ধু ছিল। 

তারপর পোয়ারো ভাবে আর রবার্টের সেই টাকা কোন উকিল 
অথবা সলিসিটারের গচ্ছিত রয়েছে । যার দরুণ সে মেরীকে নিয়ে 
তার কাছে মাঝে মধ্যে যেত। অর্থাৎ যাতে একট] যোগাযোগ থাকে 
আরকি! এবং মেরীকে সে ব্যাপারট। যেমন জানতে দিতে চায়নি, 
তেমনি আবার তাকে এক! সঙ্গে করে নিয়ে বেরুতো অর্থাৎ প্রথম 
থেকে অতি সাবধানের সঙ্গে সে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গেছে 

পোয়ারো মিষ্টি মিষ্টি হাসে, কিন্তু ভবিতব্য ? চার্লসই বা কেন 
সেই ছর্যোগের রাতে ডিনসমেডের বাড়িতে হাজির হবে কেন? 
একেই বলে শাস্ত্রের বিধান। কেউ ভাগুতে পারে না। 
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বত্রিশ 


পোয়ারে। জানে, পেনিকে পাবে না পেলে ভালো হতো অবশ্ঠ 
ওকে না পেলেও কোন ক্ষতি নেই। 

পোয়ারো এখন খবরের কাগজের অফিসে উপস্থিত, ছুপুরের দিক, 
এখন বেশ একট জম-জমাঢ ভাব। 

পোয়ারে! ভাবে রোজিকে পেলে ভালো হয় । এ মেয়েটিও বেশ 
কাজেন। আর খবরের কাগজে অফিসে কাজের লোক না হলেও 
কিছুতেই চলে না । এখানে টিমে তালের কোন ব্যাপার নেই, সবঞ্িছু 
ছুরস্ত গতিতে করে যেতে হবে। 

আরে! এ যেমেঘ নাচাইতেই গুড়ি গুড়ি বৃঠি। পোয়ারো 
মনে মনে বলে ওঠে । এতো রোজি বসে আছে । 

পোয়ারো রোদির দিকে তাকায়, বয়স তেইশ থেকে পঁস্শের 
মধ্যে হবে | মুখে উগ্র প্রসাধন । পরনে হাক্ক। গোলাপী রঙের একটা! 
মিনি স্কার্ট য! তাকে আরে। যৌবনবতী করে তুলেছে । তার উপর 
একটা ফুল ত্রীভের সাদ। সোরেটার | তার উপরের বোতামটাই শুধু 
আটকানো । বাকি গুলো খোলা, য| লোকের চোখ ধশখিয়ে দেবার 
পক্ষে যথেষ্ট। 

_-সারে রোজী যে। পোয়ারো রোজীকে খুশী করার জন্য একটু 
চিৎকার করে ওঠে। 

_আপনাকে কিন্ত আমি মোটেই আগা 'করিনি, সোজা হেসে 
সামনের চেয়ারটায় পোয়ারোকে বসতে বলে। 

-কেন !? 

- আপনি এলে তো৷ আর আমার কাছে আসবেন না ! 

--কথাটা কিন্তু ঠিক নয়ঃ পোয়ারে! রোজীর সামনের গদী আটা 
চেয়ারে ববতে বসতে বলে। আসলে আমি যখন আমি তখন 
তোমাকে পাই না। 
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পান না? পেলে কি করতেন? রোজী খিল থিল করে হেসে 
গঠে। 

_-কি করতাম? পোয়ারে। মিটি মিটি হাসে । তোমায় কিন্ত 
আজ দারুণ লাগছে । ডেটিং আছে নাকি? 

-উন্ু” রোজী ঠোট ওপ্টায়। 

বিশ্বাস হয় না। যাক আমার একট! সামান্ত কাজ করে 
দেবে। 

নিশ্চয়ই নইলে আমারি কোন গোপন কেচ্ছা হয়তো কোন 
কাগজে বেরিয়ে পড়বে। 

না? না, আমি এতট1 খারাপ লোক নই, অন্তত তোমাদের 
ক্ষেত্রে তো নয়ই, আমি অনেক লিবারাল। 

_৬] নয় বুঝলাম, কিন্ত কাজট] কি। 

- শোনো, এমাসের আট তারিখ থেকে এগারো তারিখ পর্যন্ত 
বাইরে নিলাম। এর মাঝে কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে। . 

--আট থেকে এগারো? এক মিনিট । রোজী ইনডেক্স কার্ডের 
দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ফিরে এসে জানায়। জন মুখ মারা 
গেছেন 

_যাক্‌ ভালোই হয়েছে, আশী বছর বয়সে ভুগে ভূগে দারুণ 
কষ্ট পাচ্ছিলেন, আর? 

_কতগুলে। হিজি শেব রাতে বারে ঢুকে ফ্যাবারে ড্যাারকে 
ছিন্তাই করতে গিয়ে স্পটেই ছু'জন পুলিশের গুলি খেয়ে মারা 
গেছে। 

_আপদ বিদায় হয়ে ভালোই হয়েছে। 

__ফুটবল সম্রাট পেলে বলেছেন, দেশের থেলাধুলোর মান বজায় 
রাখতে হলে আগে ছোটদের নজর দিতে হবে । 

_-তার প্রতি আমার অগাদ শ্রদ্ধা রইলো, আর কিছু 1. 

-আর পথ দুর্ঘটনা, ছিনতাই ইত্যাদি । 
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_থ্যাঙ্ক ইউ! 
--এবার বিদায় তে।? 
"বলো তো, সন্ধ্যের পর আসতে পারি। 
_ইউ আর এলায়ার | রোস্ভীর মৃখট। সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। 
মাগে ছ'বার কথা দিয়েও আদেননি | 
--আই আযাম সো সরি! আর সে কথা তোমার মনে আছে! 
--মনে আবার থাকবে না! তখন আপনার জন্য অনেকগুলো 
আযাপয়েন্টমেণ্ট ক্যানসেল করতে হয়েছিল । 

_রিয়েলি আই আযাম সরি, তারপর পোয়ারো হাওয়া বেগতিক 
দেখে এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়ে । 


এ 


ক] 


তেত্রিশ 


গ্রীনউড থানা, এধন সময় ছুটো। খানিকক্ষণ আগে ডিনসমেড 
কে গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। 

--ডিনসমেড কিছুতেই তার দোষ স্বীকার করছে না। বার বার 
বলছে, আমি কিছু জানিনা! এবং এ ভাবে আমায় হেনস্থ করার জন্য 
আমি মান হানির মামলা করবো । চাইবো মোট! রকমের টাকা। 

ডিনসমেড একটু থেমে আবার বলেছে আমার ল' ইয়ার বন্ধ 
আছে। আমাকে ছেড়ে দেওয়া না হলে তাকে ফোন করে সব 
জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো । 

তারপর থানার ভারপ্রাপ্ত তরুণ অফিসার টমসনের দিকে তাকিয়ে 
ডিনমমেড আরো! বলেছে তুমি অন্তত ওসব আজে বাজে কথায় কান 
দিও না। এটুকু তোমার কাছে আমার অনুরোধ ? 

_স্তার আমি নিরুপায়, অসহায় টমসন হাত কচলাতে থাকে । 
যেখান থেকে হুকুম এসেছে তা! শুনতে আমি বাধ্য। অন্যথায় 
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আমার চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। 

_সেকি! ডিনসমেড বেশ ভয় পেয়ে যায়। 

_আপনি বিখ্যাত গোয়েন্দা আরকুল পোয়ারোর নাম শুনেছেন 
তো? | 

_শুনেছি বই কি! আর আমার মেরেরা তো তার প্রশংসায় 
সব সময় পঞ্চমুখ হয়ে রয়েছে। 

_সেই আপনাকে আযরেস্ট করতে বলেছে। 

_কিন্তকেন? আমি তো সেটাই কিছুতে বুঝতে পারছি না। 

_-তবু মিঃ ডিনসমেড, আপনাকে বলছিঃ আপনি আপনার সমস্ত 
অপরাধ অকপটে স্বীকার করুণ । নইলে'****" | 

_নইলে কি? অসহায় ডিনসমেড ভয়ার্ত দৃষ্টিতে টমসনের 
দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। 

- আমি বাধ্য হয়ে অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো । 

_ব্যবস্থা নেবে? ডিনমমেড আরো কাহিল। 

_হ্যা। 

কি ব্যবস্থা নেবে? ডিনসমেড ফ্যাকাসে মুখে জানতে চায়। 

-সেটা আপনার এবং আমারও পক্ষে একটা অপ্রীতিকর 
ব্যাপার । নেহাত আপনি মিস শার্লটের বাব! বলেই এ কথা বলছি। 

-টমসন! তুমি আমার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলছে।? তোমাকে 
আমি নিজের ছেলের মত ভেবে কি না শার্লটের সঙ্গে অবাধে মেশার 
স্বযোগ করে দিয়েছি । আর শেষে তুমি কি না", 

_মিঃ ডিনসমেড, তবু আমি নিরুপায়। দয়া করে এসব কথা 
বলে বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। আমর হাতে দারুণ সময় কম। 
অনেক জরুরী ফাইল হাতে পড়ে রয়েছে। 

- আমি কিছু জানি না, ডিনসমেছের সাফ জবাব। 

--জনানে না? টউমসন তো মহ! ফ্যাসাদে পড়ে। 

স্না। 
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তারপর আর একবার ডিনসমেডকে অনুরোধ কর! হলো। তবু 
সে মুখ খুললো নাঁ। এরপর কেস সাজিয়ে তার পরের দিন তাকে 
আদালতে পাঠানে! হলো! । 

ছু'দিন পরের ঘটনা । কনফেশন রুমে গিয়ে ডিনসমেডের উপর 
অত্যাচার শুরু হলো। প্রথমে খুবই কম। তবু সেদাতে দাত 
চেপে কোন রকমে পড়ে রইলো । তারপর চললে৷ আর একটু বেশী! 
তখন সে 'বলছি। বলছি।” বলেও আর বললো না। 

পোয়ারো পাশের ঘরে রয়েছে । ওখানে চার্লসও হাজির । 
পোয়ারো টমসনকে বলে দিয়েছে, মুখ খুললেই আমায় ডাকবেন। 

এক সময় চালস বলে, এখন আমার ডিনসমেডের কাছে যেতেই 
লজ্জা] করছে। 

_ হ্যা, তা তোমার একটু হবার কথা, পোয়ারো! বলে, মেদিন ও 
তোমায় আশ্রয় না দিলে বাঁচতে না। তার উপর আবার সেদিন 
উপরি পাওনা! হিসেবে ছিল মেরীর উদ্ণ সান্নিধ্য । 

_-সত্যি, সব মিলিয়ে তুমি মার্ডার করলে ! 

আমি না তুমি? 

-আমি আবার কিসে ! 


_ ভেবেই দেখো না। 
-আসলে এ এস. ও. এস. কথাটাই আমার মনে সন্দেহের 


ছায়া টুকিয়েছে। তাই তোমাকেও বলতে বাধ্য হয়েছি। 

_আর শালটের পরচুল| 1 

-তাও ঠিক, কিন্তু তুমি যে কেঁচো খুড়তে সাপ বার করবে তা! কে 
ভাবতে পেরেছিল, অন্তত আমি তো পারিনি। 

--আমার যে বদ মদ হভাব। 

--এই জন্য কেউ বেচিলারদের দেখতে পারে না। | 

পোয়ারো এর একট] মোক্ষম জবাব দিতে বাচ্ছিল। তা আর*: 
দেওয়া হলো না ।--হঠ!ৎ টমসন হাজির হয়ে পোয়ারোর দিকে 


২৫৫ 


াকিয়ে বলে, স্যার, মুখ খুলেছে। 

_-মামি আসছি, পোয়ারে! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ায়। 

_আমি সঙ্গে আসতে পারি! চালস পোয়ারোর কাছে 
অনুমাত চায়। অবশ্য যদি'"-' | | 

_ হ্যা, আসাত পারো। 

_থ্যাঙ্ক ইউ! 

ওদিকে ডিনসমেড কতক্ষণ মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে! সেতো 
আর চোর চোট্ট। বদমাইস নয়। আর কতক্ষণই ব! সে অত্যাচার 
সহা করে থাকতে পারে ! তার মুখ দিয়ে গাজা বেরুচ্ছে। যন্ত্রনায় 
রার বার মুখ কুঁচকে উঠছে। 

_-আপনারা? ডিনসমেড পোয়ারো আর চালসকে দেখে 
কঁকিয়ে ওঠে । এখান থেকে দয়া করে চলে বান। 

-_উনি হলেন গিয়ে আরকুল পোয়ারো॥ টমস্সন জানায় । এবং 
সঙ্গে বন্ধু মিঃ চাল'স। 

--মাপ করবেন মিঃ ডিনসকেড, পোয়ারে। বলে। 

_এবার বলুন কি জানেন? টমসন ভিনদমেডের দিকে 
তাকায়। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছেন। 

--আ--আমি কিন্তু জানি না। ডিনসমেড শরীরের সমস্ত 
শক্তি দিয়ে যেন চেঁচিয়ে ওঠে । তারপর সে দারুণ ভাবে হাঁপাতে 
থাকে৷ 

_মিঃ ডিনসমেড | অবুজের মত কথা বলবেন ন!। এবং আবার 
বলছি, আমার নির্দয়ের মত ব্যবহার করতে বাধ্য করাবেন না। 

তারপর আর এক দয়বা অত্যাচারের করে ডিনসমেড মুখ খুলতে 
বাধ্য হলে। এরপর মে বলে চলে। 


সতী মারা যাবার পর রধাট” দারুণ ভাবে ভেঙে পড়ে। তখন 
মেয়ের নিরাপত্তার কথা সে দারুণভাবে ভাবতে থাকে । এবং তাকে 
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বেশ চিন্তিত দেখাতে থাকে । 

আর রবাটের মনের মধ্যে একটা ধারণ জন্মেছে যে, সে মাহ 
বেশী দিন বাচবে না। তার অবর্তমানে মেয়ের কি হবে ! 

একট দিশেহারা ভাব ভার শরীর এবং মনকে তোলপাড় করে 
চলতে থাকে । এজন্য সে ক্ষত বিক্ষতও | 

ডিনসমেড রবাটকে সাস্না দেয়। বলে, এসব চিন্তা মন থেকে 
চিরতরের জন্য বিদায় করতে। 

_ন! ডিনসমেড, আমি কিন্ত ভালো বুঝছি না। 

-কেন ? তোমার কি হয়েছে? 

_-কে জানে! বরাটের মধ্যে একটা হতাশার ভাব। 

- তোমার এট মরে ঘাবার বয়ম মোটেই নয়। 

-'লিজার মরে যাবার কি বয়স হয়েছিল । 

_তা অবশ্য ঠিক। তবে কি জানো, ভাগ্যের হাতে আমর! 
সবাই কাধা। আর জানবে, তুমি একাবন্তি। তোমার সঙ্গে 
আমিও আছি। 

--ত1 আমি জানি। 

তাহলে এত মুষড়ে পড়ছে ক্ষেন? 

যত ভাবি এসব ভাবন] ভাববোনা, না তবু চিন্তা গুলো যেন 
কিলবিল করে আমার সামনে নেচে বেড়াতে থাকে? আর নিঃসঙ্গ 
নির্জন রাতে ওগুলো যেন আমার বুকে জমাট পাথরের মত চেপে 
বসে থাকে কিছুতেই যেন ঠেলে সরাতে পারি না। আমায় কান 
পেয়ে যায় । তখন শুধু ভাবি, হে ঈশ্বর, তাড়াতাড়ি ভোর করে দাও । 
নইলে আমি মরে যাবো। 

রবাট” একটু থেমে আবাব বলে, বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে না 
পারলে তার যে কি জ্বালা তা আজ মর্সে মর্সে উপলব্ধি করছি। 

_রবাট? আমার একট] কথা রাখবে ? 

কি কথা? 


_ আগে বলো রাখবে ? 

_ রাখার হলে নিশ্চয়ই রাখবে1। 

_ তুমি মিন জুলিয়েটকে বিয়ে করে।। দেখতে শুনতে সে দব 
দিক দিয়ে তোমার উপযুক্ত হবে । 

বিয়ে? বিয়ে আর নয়। 

_কেন ? 

_-মামি লিজার জায়গাঁয় মন্য কাউকে বসাতে পারবো না। 

_জ্জানি তুমি তাকে ভালোবাসো, কিন্তু যে নেই-"* | 

_-নাঁ, ও আছে। 

_-রবার্ট লাগলের মত কথা বলো না। তুমি জ.লিয়েটকে 
বিয়ে করো দেখবে তখন মার এসব চিন্তা তোমার মনে আনবে না। 
এবং নতুন জীবন দেখতে কত মধুর লাগে। 

__না, না, তা আজ আর সম্ভব নয়। 

_-না কেন ? তাছাড়া, তোমার মেয়ের কথাও তে ভাবতে হবে। 
ভ্োন্স কি কখনে! তাকে মানুষ করতে পারে । 

__সে ভার তো! মিস জ,লিয়েটের হাতে দিয়েছি । 

__তা হয় না, এদিকে ডিনসমেড রবাটের কাছে কিন্ত সাহায্যের 
জন্য এসেছিল । কিন্তু এ অবস্থায় কথাট। সে কিছুতেই তাকে বলতে 
পারছে না! অথচ আবার ন1 বললেও নয়। সে টাকা নিয়ে যেতে 
না পারলে এ বেল! তার হাড়ি চড়বে না। সংসারের অবস্থ! খুবই 
সঙ্গীন। নিজের কথা নয় ছেড়ে দিলেন, কিন্তু এতগুলে! মুখকে সে 
কি করে অনাহারে রাখবে । তার উপর মেরী আর জর্জ শিশু। 

ডিনসমেড বাজারে ধার পাচ্ছে না। ফলে কোন কাজে হাত 
দিতে পারছে না, এতে ভালো ভালো কনট্রা হাত ছাড়া হয়ে 
যাচ্ছে। আর পরিবারের গহনাও নেই, ব1 বাধা দিয়ে কিছু টাকা 
পয়সা যোগাড় করতে পারে। 

_-আমি একটু বেরুবো, হঠাৎ রবার্ট বলে ওঠে। 
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_শ্যা! ডিনসমেডের চিন্তায় ছেদ পড়ে। 

বলছি, আমায় একটু বেরুতে । 

-বেরুবে ! তা কোথায়? 

-_-একটু দরকার, রবার্ট চেপে যেতে চায় । 

--তা াবে কার কাছে 1 চেপে যাওয়ায় ব্যাপারট ভিনসমেডের 
কাছে বড় বিসদৃশ্য ঠেলে। তাকে আগে তো এমন কখনো 
করতেন না। 

_বলতাম তো একটু শ্রয়োজন আছে, রবার্ট ভিনলমেডের 
কাছে কথাটা আদৌ ভাঙতে চায় না। 

-_-ও॥& ডিনসমেড একটু দুঃখ পেলো । ভাবে, যে কি এমন কথা 
থাকতে পারে যে রবাট” তাকে কথাটা বললো না। 

_ঠিক আছে, তুমিও আমার সঙ্গে চলো, রবার্ট একটু ভেবে 
ডিনসমেডের দিকে তাকায় । ৩1 তোমার এখন সময় হবে তো? 

_এখন তে। আমার হাতে অফুরন্ত সময়, ডিনসমেড তার 

ংসারের কথা তোলে । ব্যবসা বাড়ির অবস্থা খুবই-*"। 

_ডিনসমেডকে কথা শেষ করতে ন। দিয়ে রবার্ট ঘর থেকে 
বেরিয়ে ঘায় এবং একটু পরে একটা আযাটাচি নিয়ে ফিরে আসে । 

ভিনসমেড আযাটাচির দিকে তাকিয়ে বলে এখন আবার আযাটাচি 
নিয়ে আবার কোথায় বেরুবে। 

_লিজার দাদার কাছে। 

_-ভার কাছে গিয়ে আবার কি কররে? 

দরকার আছে এবার্ট বেশ চিন্তিত ভাবে কথাটা! বলে। 

--তা ওকে আছে কি? 

--কিছু শেয়ারের কাগজ পত্তর আছে । 

_-শেয়ার1 ডিনসমেডের কথাট] ঠিক বিশ্বাস হয় না। কারণ 
রবাটট আগে বলতো! শেয়ার, ডিবেঞ্চার, বড ইত্যাদির ব্যাপারে 
নেই। যেকোন সময়ে দাম পড়ে ঘেতে পারে, আর নেই মানুষ 
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কি না শেয়ারের কথা বলছে । নুতরাং কথাটা আদৌ বিশ্বাসয্যেগ্য 
নয়, অন্তত তার কাছে। 

_স্্যা, রবার্ট মাথা নাড়ে। চলো বেরিয়ে পড়ি। 

ভা । ও 

তারপর ওর] গাড়িতে গিয়ে বসে এবং রবাট” গাড়ি চালিয়ে 
বার্জের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওন। হয়। বার্জের বাড়িতে ওরা মিনিট 
দ্শেকের মধ্যে পৌছে গেল। বেশ কাছেই বলা চলে। 

বার্জ বাড়িতে আছে, তা আগে রবার্ট ফোন করে জেনে নিয়েছে 
বার্জের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে । এক কালে সলিপ্টির ছিল। 
ছেড়ে দিলেও আইনের বই পত্বর নিয়ে এখনো নাড়া চাড়া করে। 

বার্জের এক তলা বাড়ি। তেমন সাজানে। গোছানো নয় । 
চারদিকে একটা অগোছালো ভাব। ব্যাচিলার মানুষ তো ! 

বাড়িতে প্রবেশ করে রবার্ট 'ডিনসমেডকে বলে, তুমি বৈঠক খানা 
ঘরে একটু বসেো৷। আমি ওর সঙ্গে একটু কথ! বলেই চলে আসছি । 

--ওঃ ডিনসমেড আবার মনে ব্যথা! পায়। বুঝতে পারছে না। 
রবার্ট তার কাছে ব্যাপারটা গোপন করতে চাইছে কেন! এর 
পিছনে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ অন্ত সময়ে তো কথনে। 
এমন ব্যবহার করেনা । উদ্টে নিজে যেচে সব কথা বলে, বিশেষ 
করে তার কাছে না বলতে পারলে যেন তার পেটের ভাত হজম 
হয় না। আর আজ সেই মানুষ কি না-"1 

ডভিনসমেড আর কথা ন। বাড়িয়ে বলে, ঠিক আছে। 

বৈঠকখান! ঘরের লাগোয়া ঘরেই বার্জের স্টাডি রুম। রবার্ট 
আযাটাচি হাতে সেদিকে এগিয়ে বায়। 

__-এসে। রবার্ট বার্জ রবার্টকে আহ্বান জানায়। আমি তোমার 


জন্যেই ততক্ষণ অপেক্ষ। করছি । 
_খন্যবাদ |! আর আপনার কাছে একটু বিশেষ প্রয়োজনে 
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- আগে বোস দেখি। 

স্হ্যা, বছি। এই আযাটাচিটা আপনার কাছে বাধতে হবে। 

--সে নয় রাখলাম, কিন্ত এতে আছে কি? 

- আমার জীবনে সবন্থ। 

_তবু কি আছে শুনি? 

_-কাযপ টাকা লাখ তিনেক | আর পরিবারের গহনা পত্র, 
হ্যা তাও প্রায় লাখ দুয়েক হবে। 

_কিন্ত এসব তুমি আমার কাছে রাখতে চাইছে! কেন? 

_কারণ আমি জানি না। তবু এটা আপনার কাছে দয়া করে 
রাখুন। মেপী বড় হলে ওকে দিবেন। আর এর মধ্যে একটা উইল 
রয়েছে, তাতে লেখা আছে ও সাবালিকা হলে এর উত্তরাশিকারী 
হবে। 

_ আমাকে আবার কেন এ সবের মধ্যে জড়াতে চাইছে! তুমি 
তে] জান আমার নিজের বলতে গেলে কিছুই নেই। 

_-তাঁই তো আপনার কাছে রাখতে চাই। আপনি শিলেভ ! 
চার্ঠে সব কিছু দান করে দীন দারিদ্রের মত জীবন য'পন করছেন । 
একটু থেমে রবার্ট আবার বলে, আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয়। 
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না, না)'ওকথা বলো না। আর লিজাও যে এভাবে চলে ঘারে 


_ আমি উঠি। 


যাবে? আচ্ছা । 
-আর আপনার কাছে রাখার অর্থ হলো, এ বিষয়ে কেউ কিন্তু 


জানতে পারবে লা । জানলে টাকার লোভে.*****। 


--+তা অবশ্য ঠিক। 
সচলি। 
স্্ঞ্সো । ভগবান তোমার মঙ্গল করুণ । 
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-ডিনসমেড প্রথম থেকেই এ রকম একটা কিছু সন্দেহ করছিল, 
ওরা কথা শুরু করতেই সে আড়ালে দাঠিয়ে সব শুনেছে, এবার পে 
বুঝতে পাগছে রবা্টের এত গোপনীয়তা রক্ষা করার কারণ যাতে সে 
টাকার কথাট। আদৌ জানতে না পারে, আর শুধু ভাবতে থাকে, 
রবার্ট তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলো! কি করে ! 

ডিনসমেড বটি ফিরে আর কিছুতেই ছু' চোখের পাতা এক 
করতে পারছে না। বিছানায় শুধু শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে থাকে 
এবং আাটাচিট। যেন তার চোখের সাখনে নেচে বেড়াতে থাকে। 

না, আটোচিট1 তার চাই, ডিনসমেড যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই 
আযাটাচির সাহায্যে সে তার ব্যবস। সংসার সব বাচতে পারবে । তাই 
ডিনসমেড মকালে উঠে হুশানকে বলে, তোমার সঙ্গে আমার একটু 
কথা আছে। 

নুশান তখন কিচেনে । বললো, একটু পরে যাচ্ছি। 

-_- না, এখনি শুনে যাও। 

তারপর স্থশান এলে ডিনসমেড চাপ! গলায় বলে, আজ থেকে 
মেয়েকে সোফিয়া বল ডাকবে না। 

-বেন? স্ুশান তে! অবাক। 

_-ওটা বড্ড বড় নাম। 

--ও নাম তো তুমিই দিয়েছিলে । 

তখন এট! বুঝতে পাঠিনি। 

_ তা হঠাৎ আজ একথা বলছে। কেন? 

হঠাৎ মনে হলো তাই, আর ও নামটাও বড্ড বড়। 

--তা মেয়েকে কি নামে ডাকতে চাও? 

--মেরী' বলে। 

ওট] বড্ড কমন নাম। মুশান মুখ কুঁচকে বলে। 

_তাহোক। ছোট ছ' অক্ষরের নামঃ ভালোই হবে। 

_তা ও নাম নম রাখা গেপ, কিন্তু এ কথা বলার জন্য সাত 
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তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এলে! কেন | 

_ তাড়াতাড়ি আর কি! ডিনসমেড একটু ইতস্তত করে বলে। 
ভাবে, পাছে জেরায় আপল কথাটা না আবার বেরিয়ে পড়ে, তাই 
সে'বলে, এবং জর্জকেও একথা বলে দিও। 

_-ম্শান সায় জানিয়ে চলে যায়, তার কিচেনে অনেক কাজ 
পড়ে রয়েছে । একার হাতে সংসার। 


ডিনসমেড এখন আর দোকানে স্থির ভাবে বসতে পারছে না। 
সারাক্ষণ সে আযটাচির কথা ভাবতে থাকে । তার এ আযাটাটিটা 
চাইই চাই। কিন্তুকিভাবে? 

একদিন ডিনদমেড নিজেই বার্জের বাড়ির চারপিকটা একটু 
ভালোগাবে ঘুরে আসে এবং কোথা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে তারও 
একটা ছক সে সঙ্গে সঙ্গে করে নেয়। 

তারপর একদিন মাঝ রাঁতে ডিনসমেড বার্জের বাড়ির পাচিল 
টপকে বাড়িতে ঢুকে পড়ে । তাতে তার খুব একট! কষ্ট হলো না। 
আর আটাচির লে'ভে তাকে একাজ করতে সাহাধ্য করলো । 

কিন্ত মানুষ তো৷ অনেক কিছুই ভাবে । করেও অনেক পরিকল্পনাকে 
কিন্ত বাস্তবে অনেক ক্ছুই হয় না। ডিনসমেডের ক্ষেত্রেই আমোঘ 
সত্য ঘটলো যাতে মে রীতিমতন হুকচকিয়ে যায় । 

উনিসমেড ভেতরে ঢুকেই অদূরের অম্প্ আলোকে ঘাকে 
দেখলো তাতে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। ওখানে দাড়িয়ে 
আছে একট] বুল ডগ এবং ছাড়া অবস্থায়। 

আর কোন কথা নয় | প্রাণের মায়া ওসব বড্ড বেশী ডিনপমেড 
কে কাতর করে তোলে । ফলে যেমন চুপিসারে পাচিল টপকে ভেঙরে 
প্রবেশ করেছিল, তেমনি নিঃশব্দে আবার বাইরে এসে দীড়ায়। টু 
শক হলেকি আর রক্ষে ছিল। তার টু'টি চেপে ধরে এ হিংস্র 
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রাস্তায় এসে ডিনমমেড নিজেকে বড্ড অসহায় বোধ করে আর 
ভাবে, এ বাড়িতে গিয়ে চুরি কর! তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না। 
গেলে বেঘোরো মারা পড়বে । ও কুকুর বাঘের সমান। সাক্ষাৎ 
যেন যম। 

তারপর ডিনসমেড অনেক ভাবন। চিন্তার পর স্থির করলো, এ 
কাজ তার দ্বারা হবে না, এ কাজ অন্যের উপর দিয়ে হবে, নইলে 
জীবনের উপর বড্ড ঝু'কি নেওয়া যাবে । আর তাকে সামান্য কিছু 
দিলেই চলবে। এবং তেমন লোকের এ জগতে অভাব নেই। 
ন্ুতরাং ষেচে নিজের বিপদ বাড়াবার কোন মানে হয় না। 

তেমন একজন লোকও সাথে সাথে পাওয়া গেল। লোকটাব 
সঙ্গে আগে ডিনসমেডের পরিচয় ছিল। লোকটা মাঝে মাঝে 
কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতো। 

লোকটা আগে একটা সার্কাস পার্টিতে কাজ করতো। বাঘের 
খেল! দেখাতো। সম্ভবত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওখানের চাকরি 
গেছে॥ তার গায়ে এখনে অস্ুরের শক্তি ধয়ে। 

লোকটার চাকরি নেই। ওর এখন টাকার দারুণ প্রয়োজন । 

লোকটার নাম ডিকি। তাকে ডিনসমেড কথাট। বলতে সে 
লুফে নিলে! এবং জুলু জুলু চোখে ডিনসমেডের দিকে তাকিয়ে বললো 
এ কাজ করতে পারলে কত দেবেন? 

_তিন হাজার পাবে, ডিনসমেড ইচ্ছে করেই কম বলে। বেশী 
বললে ও-ও টাকার অঙ্গটা সাথে সাথে বাড়িয়ে ধিবে। 

তিন বড্ড কম হয়ে রয়েছে । তার উপর আবার এ কুকুরটার 
সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে । 

_-ঠিক আছে, সাড়ে তিন পাবে এবং আমার অবস্থা তো৷ নিজের 
চোখেই দেখছে] । 

ডিকি ভাবে, সত্যি, এর পর দরাদরি কর! চলে না। করলেও 
সেটা ঠিক শোভন হবে না। আবার পাছে যদি ভিনসমেড বেঁকে 
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গিয়ে অন্ত কাউকে নিয়োগ করে তাহলে এ সাড়ে তিন ও গেল। 
যাক, এই ভালে! । 

তারপর ডিকি বলে, ঠিক আছে, তাই দেবেন । আর এধন কিছু 
আযডভান্স করুণ। 

ডিনসমেড জানতো, াকেই সে কাজের কথা বলবে সেটা এট! 
আগে ভাগে চাইবে । তাই সে ধার দেনা! করে কিছুটা! টাক1 যোগাড় 
করেছে। তাই ওর হাতে তুলে দিয়ে বললো, বাকিট। পরে পাবে। 
আশা করি আমার বিশ্বাম করো । 

-ঠিক আছে, শ পীচেক টাকা হাতে পেয়ে ডিকির জিব দিয়ে 
লাল! যেন ঝরছে। 

ভিকি তার পরের দিনই রাতে বার্জের বাড়ি গেল এবং চারদ্দিকট' 
বেশ ভালে! করো ঘুরে ফিরে দেখে এলো । এরপর কিছু মতলব 
এ'টে ফের গেল ওখানে । এবং তারপরই ঘটনাট। ঘটলো । 

পরের দিন ভোরে ডিনসমেড স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখলো । দেখে 
তার সার! গা বেন থর থর করে কাপতে থাকে । মাথা ঝিম বিম 
করতে থাকে । সামনে পোষ্টটা না থাকলে সে হয়তো রাস্তায় মাঝে 
টলেই পড়ে যেত। 

ডিমির বিরাট দেছট। ওখানে পড়ে রয়েছে। তার দেহটা! কুকুর 
ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে । তারপর প্রচুর রক্জপাতে ও মার! গেছে। 

একটু ধাতস্ত হতে ডিনসমেড কপাল চাপড়াতে থাকে, হায় ! 
হায়! ধার ধোন! করে টাকাটা আনলাম ভাঁও গেপ! 

ওদিকে বার্জ অতি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলো এবং এটা 
ভিনমমেডও ভেবেছে । পরের দিন সন্ধ্যের মুখে গিয়ে দেখে, একটা 
বছর পচিশের শক্ত সামর্থ ছেলে হাতে রাইফেস নিয়ে বাড়ির চারদিকে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । এবং সঙ্গে বুল ডগ কুকুরটা রয়েছে। 

এতে ভিনসমেভকে বুঝতে পারে, খরচের ব্যাপারটা হয়তে রবার্ট 
দেবে। এ কথা বার্জ নিশ্চপ্নই তাকে বলে নিয়েছে । আর বললেও 
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রবার্টের অরাজি হবার কিছু থাকবে ন1। 

তবু এ আযাটাচির নেশ! ডিনসমেড কিছুতেই ছাড়তে পারছে নাঁ 
এবং কি ভাবে ওট! হ!তে পাবে সে বুদ্ধিও আবার মাথায় যোগাচ্ছে 
না। ফলে সে একট] অস্তিরতায় ভুগছে । 


এরই মাঝে ভিনসমেড রবাটের একদিন বাড়ি যেতে সে কিছু 
কথা বার্তার পর বললো, কাল আমায় বাইরে যেতে হবে । 

বাইরে? কোথায়? ডিনসমেড জানতে চায়। 

_-নর্থ রোড স্টেশনে । 

-”ওখানে তোমার মাবার কিসের কাজ পড়লো? 

স-অফিসের। 

-_-তা বাড়ি থেকে যাবে, না অফিদ থেকে? 

বাড়ি থেকে৷ 

ডিনসমেড মাথা নাড়ে । কিছু বলে না। 

বডিতে এসে ডিনঃমেড ভাবতে থাকে, কি করবে? সামান্য 
একট! মৃত্যু ঘটলে তার ভাগ্য খুলে যাবে । সংসারের মুখে হাপি 
তার কাজ কারবার প্রথম দিকের মত আবার লাফিয়ে চলতে শুরু 
করে দেবে । 

আর রবাট” তো জীবনে অনেক ভোগ করেছে । বিলাশ ব্যাপনে 
দিন কাটিয়েছে। এবার নয় সে একটু কাটাক । 

তবে রবার্টের মৃত্যুর সঙ্গে চাই তাব মেয়ে মেরীকে। ওকে 
এনে নিজের কাছে রাখতে হবে। তারপর মেরীর আঠারো বছর 
পুর্ণ হলে সেই আাটাচি তার ভোগে আসবে। কিন্তু তাকে ধৈর্য ধরে 
এ দীর্ঘ আঠারো বছর না হওয়া! পর্যস্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ 
ছাড়া, সে অন্য উপায় দেখছে না। ্‌ 

আবার ডিনসষেড ভাবে, টাকার জন্য বন্ধুকে হত্যা করবে? 
এটা রীতিমতন একটা অন্যায় কাজ হবে। তবু এ টাক ভক্তি 
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আযাটাচির চিন্তা তাকে হিতাহিত জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে 
নিয়ে ষায়। এখন তার বিবেক বলতে যেন আর কিছুই নেই! 
থাকলে ও অসৎ চিন্তার কাছে বশ হয়ে পশুত্বে পরিণত হয়েছে । 

তারপর ডিনসমেড ভাগ্যের হাঙছে নিজেকে ছেড়ে দেয়। দেখা 
যাক্‌, ভাগ্য তাকে কোথায় টেনে শিয়ে যাঁয়। তবুও দে রবার্টের 
হত্যায় চিন্তায় এক পা এগোয় তো দশ পা পিছোয়। কিন্তু সেই 
অশুভ বুদ্ধি তাকে সাহল যোগাতে থাকে । আর সেই যেন তাকে 
অন্থরর শক্তিতে বলিয়ান করে তোলে । 

তার পরের দিন সকালে ডিননমেড শির্দি্ট স্টেশনে গিয়ে বঙ্গে 
থাকে । তার আগে সে একটা ফাস্ট ক্লাসের টিকিট কেটে নিয়েছে 
যাব দাম এগারো টাকা পঁচপয়পা। আর সে বেশ ভালো করেই 
জানে, রবাট“ফাস্ট ক্লাদেই যাতায়াত করে থাকে । 

ডিনসমেড সাজো সাজো বরে আদরে নেমে পড়েছে । এখন 
শুধু প্রতীক্ষা কখন রবাট” মাসে এবং বাকি কাজট1 সে নমাথ করতে 
পারে। 

ডিনসমেডের ধারণাই ঠিক হলো, কিন্ত হঠাং বার ফাধলো বৃষ, 
সহসা আকাশ কালো! করে বৃষ্টি নামলো । গাড়ি একবারে ফাকা 
বললেই চলে ৷ মাত্র পাচ ছ'জন বসে আছে। 

ডিনসবেড ভাবে, রবাট আবার আসাব তো? না আবার 
বৃষ্টি দেখে যাওয়া বাতিল করে দেবে । ফলে একটা আশ] নিরাশার 
মাঝে সে দুলতে থাকে । অবশেষে ভার ভাগ্যের সহায় হয়ে 
রবার্ট এলো । 

রবাট?কে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ডিনসমেড নিজের আড়াল করে অন্য 
এ%টা কামরায় উঠে দেখতে থাকে, রবার্ট কোন কামরায় ওঠে। 
উঠলে! তার পাশের কাঃরায়। আর তাতে তার স্ুবিধেই হলো । 

র7ার্ট রবাবরই একটু আয়েণি ধরণের 'মানুষ। সে চোখ বুঝে 
ঝিমোতে থাকে । কারণ রাতে তার বড় একট] ঘুম হয় নাতো । 
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নর্থ রোড স্টেশনে আসর আগেই ডিনসমেড রবাের কামরায় 
চুপিসারে চলে মামে। তা রবাট” জানতেই পারে না। কারণ দে 
ঘুমে অঠৈতন্য। 

ওদিকে ডিনসমেড ওভার কোট মার ম্যাঞ্চি ক্যাপ দিয়ে নিজেকে 
চেকে রখেছে। তার উপর চোখে সান গ্লান। হাতে ।দস্তানা, 
যাতে আছ্গু'লর ছাপ না ওঠে। 

ওদিকে গাড়ি নর্থ রোড স্টেণনে প্রায় এসে গেছে । অথচ 
রবাটের নামার কোন ক্ষণ নেই। সে অকাতরে ঘুমিয়ে চলেছে। 
তারপর হুউসিল দিয়ে খন খানিকটা চলতে শুরু করেছে তখন রবাট” 
ধড়ফড় করে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্টেখনের নাম পড়ে দরজার 
কাছে এশিয়ে যায় । ভাবে, নামবে কি নামবে না। 

পরের স্টেশনে পর্যন্তই গাড়ি যাবে । ফলে তার! ছাড়া গাড়িতে 
আর মাত্র ছ'জন রয়েছে, তার মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা । তার: 
চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। তার সঙ্গে একটা বছর চারেকের 
একটা ছেলে । সম্ভবত নাতি এবং এদের মুখ দরজার পিছন দিকে ।' 

সঙ্গে সঙ্গে এ সুযোগটা ডিনসমেড রেখে নেয় এবং তার উপরে 
যেন একটা অশরীরি আত্ম। ভর করে, তারপর নিজেই জানে না কথন 
সে ববাটকে পিছন দিক দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে পিয়েছে, ধাক্কা 
দিয়েই ভিনসমেড পেছন ফেরে এঁ ভদ্রমহিলা আর তার নাতির 
দিকে তাকায়। না তার! তাকে দেখতে পায়নি । ভদ্রনহিলা এখনো 
ত.র নাতির সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত। 

তা সত্বেও ডিনসমেড হাত কাপতে থাকে, বিশেষ করে যে হাত 
দিয়ে রবাটকে ধাক্কা মেরেছে, এবং তার মাথ। বিমিম করতে থাকে 
আর এসে করলো | 

ওপিকে এ সময় গা স্টেশনে ইন করতে যাস্ছে। তা দেখে 
ডিনসমেড আর সীটে বসে থাকতে পারে না । তারপর সীট ছেড়ে 
উঠে চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে আবার একটা ফাস্ট ক্লাসের টিকিট কেটে 
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একট। ভিড় দেখে কামরায় ওঠে। যাতে কেউ তাকে হট করে 
চিনতে না পারে, এবং হিল রোড স্টেশনে পা দিয়ে মোজা দোকানে 
চলে আসে, সে বেশ ভালে! করেই জানে, একটু পরেই জোন্সের 
ফোন আমবে। 
তারপর ছপুরের দিকে জোম্সের ফোন এলো। বিস্ময়ে হতবাক 
হওয়ার মত ভাব করে ডিনসমেড বললো, শান্ত হও জোন্স। তোমায় 
এধন ভেঙে পড়লে চলবে না । ছর্ঘটনার উপর তো কারুর হাত নেই 
আর মেরীর উপর দৃষ্টি রাখো । 
এরপর ডিনসমেড নিস জুপিয়েটের খবর দিয়ে মর্গে গিয়ে যা 
কিছু করার সে করলো। এবং পরের দিন অস্তোক্রিয়ার ব্যবস্থা হলে । 
আর সবই ন্ুষ্ট ভাবে মিলে গেল। সবাই এক বাক্যে বললো, তুমিই 
রবাটে র সার্থক বন্ধু । তোমার মত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের দরকার । 
"আমি আর রবার্টের জন্য কি করতে পারলাম | ডিনসমেড 
যেন হঃখে মুষড়ে পড়েছে । এ আমায় কাকি দিয়ে চলে গেল ।! তার 
চোখে জল এসে যায়। এ অশ্রু সত্যিকারের, আসলে তার 
মনের মধ্যে স্থুক্্স মনট| আছে সেট। তাকে কফাঘ]তে জর্জাপিত করে 
তূলেছে। 
_-এবার তুমি রবাটে র মেয়ের ভার নাও; একজন বলে। 
_সেট1! কি ঠিক হবে? ডিনসমেড আবার পর্যায়ে ফিরে 
যায় কারণ তার মধ্যে তো একটা শয়তান ভর করে আছে। 
--কেন হবেনা? 
-জোন্সপ ওকে কোলে গিঠে মানুষ করেছে । সেই বাচ্চাকে 
নিয়ে গেলে ও কি করে থাকে | ডিনসমেড যেন ধিনয়ের অবতার । 
_-তাহলে তো বাচ্চার ভবিস্তত বলে একটা কথা আছে! 
--দেবি, জোন্প ধরি নেয় ডিনসমেড শোকে ভেঙ্গে পড়া যেন 
এক পাথরের মৃত । 
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রবাটের অন্তেপ্রিক্রিয়ার পরের দ্রিন ডিনসমেভের বার্ষের 
বাড়িতে হার্জির হয়। কারণ এখন সে তাকে তোয়াজ আত্তি করে 
করে হাতে রাখতে চায়। ওর কাছেই তো৷ তার চাবি কাঠি রয়েছে। 

এসে! ডিনসমেড, বলে বার্জ তার সামনের গদী আটা চেয়ার 
তাকে বসতে বলে। 

--কাল আপনি রবাটের অন্তেষ্রিক্রিয়ায় যেতে পারেননি, সে 
কথ! আজ আপনাকে জানাতে এসেছি । 

_ ভালো করেছে! । 

_-তা আপনি খবর পেয়ে ছিলেন তো? 

_হ্যা। তখন আমি চার্চের জরুরী একটা মিটিং এ ব্যান্ত 
হিলাম। আর সে মিটিং বসেছিল এখানে । 

_তাহলে তখন তে! আর মিটিং ছেড়ে ষাওয়। সম্ভব নয়। 

-আর সঠিয কথা বলতে কি, তখন ওথানে খাবার মত আমার 
মানপিকতাও ছিল না। বার্জের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস 
বেরিয়ে আসে লিজা অকালে ধিদায় নিল। তারপর রবার্ট শুধু 
পড়ে 'রইলাম আমি । 

_সত্যি, রবাট“যে এভাবে চলে যাবে..*"*ডিনসমেডের চোখ 
ছল ছল করতে থাকে। 


_-মামায় আর বেঁচে থাকতে আদৌ ইচ্ছে করছে না। 

_ডিনসমেড, ও কথা আর মুধে আনবে না। তোমার এখন 
অনেক কর্তব্য । মেয়েকে এনে নিঙ্গের কাছে রাখো 

_সেট! কি ভালে দেখাবে ? 

_কেন? 

--আপনি থাকতে আমি। 

--সামি অবিবাহিত মানুষ । তাছাড়া সংসারের প্রতি আমার 
আর কোন মোহ নেই। তাই আমার পক্ষে ও মেয়েকে মানুষ করা 
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আদৌ সম্ভব নয়। 

--তা আমি অন্বীকার করতে পারি না। 

_তাই তুমি আর মাপত্তি করো না। 

_মানে আপৰি ঠিক নয় |, ডিননমেড ইতস্তত করুজে 
থাকে। 

-আর কোন কথা নয়। কালেই মেরীকে তোমার কাছে নিয়ে 
যাও। তোমার বাচ্চাদের সঙ্গে ও বেশ হেসে মেলে থাকতে পারবে 
সেই সঙ্গে বাবা মায়ের অভাবটা ভুলবে । তারপর বড় হলে দেখা 
যাবে, এসময় বাবা কার প্রয়োজনট। সন্ষচেয়ে বেশী | 

-সে কথাট! আমিও ভেবেছি । 

_-তবে ডিনসমেড, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো । 

_ নিশ্চয়ই করবেন। 

_তোমার স্ত্রীর দিক দিয়ে" | 

_না। বরং স্থশানই **ত. | 

_যাঁক্‌্, মাথা দিয়ে একটা চিন্তা দূর হলো। 

_ কিন্তু--। 

_-তবে তো আর কোন কিন্তু নেই । 

_-তা ঠিকই। 

--তাহলে? 

-আমি ভাবছি), জোন্স আমার কাছে মেয়ে দিতে হয়তে! 
আপত্তি তুলতে পারে, ডিনসমেড একটু দ্বিধাদ্বিত ভাবে । 

-আপত্বি? ওর আবার কিসের আপত্তি? 

না মানে। বলছিলাম, ও হয়নে! বলতে পারে কোলে পিখে 
করে মানুষ করেছি" 

_তা অস্বীকার করার উপায় নেই! তবু ওর কাছে মেয়েকে 
রাখ! কিছুতেই চলতে পারে না। আর ও মেয়েকে মানুষ করবে 
কিকরে1? ওর শিক্ষা দীক্ষাই বাকি! তার উপর আবার লিজার 
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মেয়ে বলে কথা । 

একটু থেমে বার্জ আবার বলে, মোট কথা, জোন্স হ্দি বাধা 
দেয় তাহলে তুমি ওর কোন কথা কানে তুপবে ন।। মেরীর 
ভবিষ্যত নিয়ে তে। আর জুয়া! খেলতে পারি না! প্রয়োজন বোধে 
কঠোর হবো। 

_- আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক, কিন্ত আমি আব।র আর 
একটা কথা ভাবছিলাম । 

_বলো। 

মিস জুলিয়েটে ব্যাবধানে বেমন আছে তেমন থাকলে কেমন 
হয়? ডিনসমেড নিজেকে নির্লোভ পমাণিত করতে চায়। 

-তোমার কথা যে একবারে অধৌক্তিকে তা বলছি না। তবে 
এতে একদিকে যেমন তার মাইনে শুনতে হবে, তেমনি মেয়ে 
তোমাদের মেহ ভালোবাস। থেকে বঞ্চিত হবে, যা! আমি আদৌ চাই 
না। আমি নিজে এর শিকার। আমার বাবা-মা বখন বিমান 
হর্ধটনায় মার! যায় তখন আমি পাচ বছরের। এই চার্চের ফাদার 
আমায় মানুষ করেন। এই সময় আমি একটু স্সেছ ভালোবাপার 
জন্য কাঙাল হয়ে থুরতাম। 

একটু থেমে বাজ” আবার বঙ্গে একদিনের ঘটনা আমার মনে 
আছে। তখন এক্সমাস। হেনরীর মা আমায় একট! কেক উপহার 
দিয়ে সন্গেহে আমায় বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলেন।  তারপধ 
আমাকে কপালে বখন চুমু খেলেন আঃ, কি শান্তি! কিন্ুথ। 
অমন আনন্দ যেন জীবনে পাইনি । 

বাজের চোখ উদাস দেখাতে থাকে, তখন আমার বয়প সাত। 
সে বয়সের কথা অনেকেই তুলে যায়। কিন্তু আমি ভূলে যেতে 
পারিনি। কারণ আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তো বেশী নয়। 
তার মধ্যে থেকে বিশেষ বিশেষ ঘটন] বেছে নিয়ে স্মৃতির মণিকোঠরে 
সহসন্তে সাজিয়ে রেখে কাঙালেয় মতন লাগল পালন করি। 
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-এসব কথার আর না যলা চলেনা। আদলে ডিন্মেড 
তার কথার মাধ্যেমে বোঝাতে চাইছিল যে. মেরীর রাখার পিছনে 
তার এত লোভ বা মোহ নেই। তবু বন্ধুর প্রতি কর্তব্য অবিচল। 
তা সত্বেও সে হট করে রাজি হয়ে যায়নি । হলে হয়তো বাজ মনে 
মনে অন্য কিছু ভাবতে পারে। যাক্‌, সে যে তার চোখকে ধুলো 
দিতে পেয়েছে তাই যথেষ্ট। 

তারপর ডিনসমেড চেয়ার ছেড়ে উঠে বিনয়ের সঙ্গে বলে, তাহলে 
আপনি অনুমতি করুণ, আমি যাই। 

--এসো। ভগবান তোমায় মঙ্গল করুণ । 

ওদিকে ডিনসনেড তো জোন্সকে রাজি করাতে পারুলো না। গে 
মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর মে তাকে বা্টের সাহায্যে 
করবে পাঠিয়ে মেয়ের নিজের কাছে আনতে সাহাস পায় না । পাছে 
জানাজানি হয়ে যায়। 

তারপর ডিকসমেড ঠিক করে, এখানে আর নয়। তাকে এখান 
থেকে 'ষে করে হোক পালিয়ে যেতে হবে । আর ধারে কাছেও নয়। 
তাকে লোকালয়ের বাইরে থাকতে হবে। 

কিন্ত যাবে বললেই তো হলো নাঁ। টাক কোথায়? তাব 
উপর বাটকে কিছু দিয়েছে । মে দেনা এখনো শোধ হয়নি । তাই 
নতুন করে কেউ আর তাকে ধার দেখে না। তাহলে উপায়? 

ঠিক তখনই পিটার একট বাড়ির খোজ 'আনলো। বললো, 
স্যার একট? ভালো বাড়ির খোজ পেয়েছি । 

-ভালে বাড়ি চাইনা, ডিনসমেড বলে। আমার মোটামুটি 
হল্লেই চলে যাবে । ভালো বাড়ির দামও ভালো। 

স্যার, ভালো হলেও দামে সস্তা । 

কত? 

--যাট হাজার টাক।। 

-_-একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে। 

--এত সুন্দর বাংলা বাড়ি যে আপনি দেখলে চোখ ফেরাতে 
পারবেন না। অদূরে পাহাড় । চমৎকার জায়গ!। 
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তা বাড়িটা কোথায়? 

_ গ্রীন উডে, পাছে ডিনসমেড অরাজজি হয়, তাই পিটার সঙ্গে 
দ্গে ফের বলে। শহর থেকে মাত্র দণ মালই পথ। গাড়িতে আর 
কঙ্টুকুই বা সময় লাগে! 

শহর থেকে দূরে, ডিনসমেড মনে মনে বলে ওঠে, এটাই সে 

চাইছিল। যাঁক্‌, ভগবান যেন তাকে এ সুযোগ করে দিয়েছে । 
হা নয় দিল, কিন্ত এত টাকা? সে এত টাকা কোথেকে যোগাড় 
করবে? 

_্ঞার। ঠিন চারটে ঘর। সামনে বাগান । ডিনসমেড যাতে 
'না' বলতে পারে তার জন্য সে পেশাদারী কায়দায় বলে চলে । 

_তা নয় বুঝলাম, কিন্তু দামট] যে কমাতে হবে, আর ডিনসমেড 
বেশ ভালো করেই জানে । দালালর! একটু বাড়িয়ে বলে। জানে 
যে কিনবে সে কম বলবে । 

-_স্যাঁর, যাট কিন্তু একবারে বেশী নয় । 

_তবুও ওটা পঞ্চাশের মধ্যে করতে হবে। 

স্যার, বড্ড কম হয়ে যাচ্ছে! 

_-তাহলে £তো। আমি নিরুপায় । 

_দেখি কি করতে পারি ! 

-ঠিক আছে, তবে আমার তেমন তাড়া নেই, বলে ডিনসমেড 
বোঝাতে চাইলো । তার ও বাড়ির প্রতি যেন তেমন গরজ নেই। 

তার দিন ছুয়েক পরে এসে পিটার ভিনসমেডকে জানায়, স্যার, 
অনেক কাঠ খড় পুডিয়ে পঞ্চাশে রাজি করাতে পেরেছি । সেই সঙ্গে 
আমার কমিশনও কিছুটা মার থেলো, নেহাত আপনি অনেক দিন 
ধরে বলছেন বলেই... 

ন্যাকা | বাচ্চা ভোলানো গল্প বলতে এসেছে । ডিনসমেড মনে 
মনে ফোম করে উঠে। তারপর সে বলে, দেখি, এখন টাকাটা 
যোগাড় করতে হবে । 
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_-ষত তাড়াতাড়ি পারেন স্যার, তাই করুণ ' কারণ নেবার 
জন্য কেউ কেউ ও পেতে রয়েছে। 

_ঠিক আছে । 

পিটার চলে যেতে ডিনসলেড ভাবে, পঞ্চাশ হাজার টাকা তার 
চাই। অথচ তাকে এখন বেচলে পঞ্চাশ টাকাও বের হবে না। 
আর সেই মানুষকে কি না এত গুলো টাকার বন্ধোবস্ত করতে হবে। 
এমন কথা মানু ২ বোধ হয় হ্বপ্পেও ণিনের বেলা ভাবতে পারে না। 
তাহলে উপায়! 

অথচ এ বাড়ি না ছাড়লেও নয় ডিনসমেড ভাবে । ন] ছাড়লে 
পরিচিত জনের প্রশ্নে সে বড়ই বিব্রত বোধ করবে। তাই তাকে 
একটা উপায় বার করতেই হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে ডিনসমেডের রজারের কথা মনে পড়ে যায় । সেতাকে 
বাড়ি ছাড়ার জন্য নানা ভাবে চাপ দিয়ে চলেছে। ভার ছেলে 
আসবে, আস্থক গে। কিন্তু এত মহজে সে বাড়ি আবার ছাড়তেও 
চায় না। এত সস্তায় সে কোথায় থাকতে পারবে । এখন ষে 
বাড়িতে আছে, সে বাড়ি ছাড়লে কম করে হাজার টাকায় বাড়ি 
ভাড়া হয়ে ষাবে। 

ডিনসমেড মনে মনে চাইছিল, রজার যেন তাকে এসে আবার 
বাড়ি ছাড়ার জন্য চাপ দেয়, আর বাস্তবে হলেও তাই। 

রজার ডিনসমেভের কাছে এসে কাচু মাচু হয়ে বলেঃ মিঃ 
ডিনসমেড, এবার আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। 

ভিনসমেড বুঝেও না৷ বোঝার মত ভান করে। বলে, কি 
ব্যাপারে বলুন তো? 

- বাড়ি ছাড়ার প্রগঙ্গে । 

_-বাড়ি ছাড়ার? ভিনসমেড অবাক হবার ভান করে। 

_স্ট্যা। আর আমি একান্ত নিরুপায় হয়েই এ কথা আপনাকে 
ঘলছি' 
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_আমার পক্ষে এখন আদৌ সম্ভব নয়, ডিনসমেড রজারকে 
গর্যাচে ফেলতে চায়। বরং আমি আপনাকে কয়েক টাকা ভাড়। 
বাড়িয়ে দিতে পারি, যা সেধে আজকালকার বাজারে কেউ বলে না। 
এবং .এর ধেশী আমি কিছু করতে নারাজ । 

-আমি বাট়ির ভাড়া বাড়াবার জন্য আপনাকে বলতে 
আসিনি । 

--ভাছলে? 

- আমার ছেলের টেলিগ্রাম এসেছে। 

_-ও? 

-তাই আর আপনাকে একবারে সময় দিতে পারছি না। 
আপনিই বলুন, ছেলে এসে কোথায় উঠবে ? 

__এটা একটা সমস্যা বই কি! 

_তবেই বুঝুন আনার অবস্থাট।। 

- একট! কাজ করলে হয় না? 

_কি কাজ? 

- আপনার ছেলে এসে এখানে কতদিন থাকবে ? 

- 1 ধরুন, বছর খানেক তো! নিশ্চয়ই | 

--তবে তো কোন সমস্যাই নয় । 

_কেন? 

-স্তাকে অন্ত্র একট। ব্যবস্থা করে দিন। আমার পরিচিত 
একজন দালাল আছে । তাকে বললে একট! আযাপাট মেণ্টের ব্যবস্থা 
করে দেবে। আর এ লাইনে আছেও বহুদিন । 

_ নিজের বাড়ি থাকতে ছেলে এসে অন্যত্র উঠবে | না নাঃ 
এট বড় খারাপ দেখাবে। 

_উপায় কি বলুন! আর আপনি কি এক তলার দোকান গুলো 


তুলতে পারবেন? 
--ও%1 এক একট1 চিজ | কথায় কথায় আইন দেখায়। 
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---তাহলেহ দেখুন দিন কাল কেমন । 

--তাই তো! আপনাকে একাস্ত ভাবে অন্থরোধ করছি । 

-আমি আপনার অন্থুবিধের কথা বুঝতে পারছি, কিন্ত আপনিই 
বলুন, আমি বউ বাচ্চ! কাচ্চ! নিয়ে গিয়ে কোথায় দাঁড়াই! গাছ 
তলায় তো গিয়ে আর উঠতে পারি না! 

--তা তো নিশ্চয়ই। 

_আর আজকালকার দিনে নতুন ছাবে আযপাট মেন্ট ভাড়া 
করা৷ মানে তো বুঝতে পারছেন****1। 

- তবু চেষ্টা করুণ। 

-সে তো আপনি বলার পর থেকে চেষ্টা করে চলেছি। তবু 
কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছি না। ভাড়া তো! আছেই, সেই 
সঙ্গে আডভান্স, সেলামি কত কি চাইছে। 

_-সবার লোভ বেড়ে গেছে । বলুন, আমি কি আপনার কাছ 
থেকে ও সব নিয়েছি? 

--তা নেননি । তখন ইচ্ছে করলে নিতে পারতেন বই কি? 
তারপর রজার একটু ভেবে বলে, ঠিক আছে, আপনার তো ছ'মাসের 
ভাড়া বাকি, ও আর দিতে হবে না। 

-তাতে আমার ক' টাকাই বা সুরাহা! হবে। বড় জোর চার 
পাচশে! টাকা। তাই আমার পক্ষে এমন বাড়ি ছাড়া কিছুতেই 
সম্ভব নয়। 

-মিং ডিনসমেড, প্রীজ ও কথা বলবেন না| 


উপায় নেই। তবে-*-**. | 
--তবে কি? 
--ছাডতে পারি একটা শর্তে । 


শর্তে? তা শর্তট! কি? 
--বাড়ি ছাড়তে হলে আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে। 
_ পঞ্চাশ হাজার ? 
২৭৭ 
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_্্যা, ভার এক পয়সাও কম হলে চলবে না। কারণ আজ-* 
কালকার দিনে আাপার্টমেন্টের অনেক ভাড়া । তাই ও ভাড়ায় তো 
গিয়ে আর উঠতে পারবো না। তাই টাকাটা পেলে শহরে তো 
সম্ভব নয় গ্রামে একটা ছোট খাটে বাড়ি কেন! সম্ভব হলেও হতে 
পারে, যদিও এতে আমার ভবিষ্তাতে অনেক অন্ুবিধে হবে, শুধু 
আপনার মুখ চেয়েই এ কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হয়েছি। 

এত টাক আমায় মেরে ফেললেও বেরুবে ন1। 

মারার দরকার হবে না, আপনার এমনিতেই অনেক আছে । 

-_কে বললে! রজার একটু চমকে ডিনসমেডের দিকে তাকায় । 

_কেউ বলেনি। আমি জানি। 

--কি করে জানলেন? 

-তা আপনি নিজেও জানেন । 

আমার এত টাকা আছে কি ন1] তা আমি জানি না! 

-মানুষ অনেক সময় টাকার হিসেব রাখতে পারে না, বিশেষ 
করে যখন টাকার পাহাড়ে চেপে বসে। 

- আপনার কথার মানে আমি আদে বুঝতে পারছি না। 

--পারবেন না? তাহলে একটু খুলেই বলি? 

--বলবেন বই কি? 

তা আপনার ব্যবসা কেমন চলছে? 

ব্যবসা? রজার আতকে ওঠে। 


-হ্যা। আপনার ব্যবসা । 

--আমার আবার কিসের ব্যবসা 1 শ্বামী-স্ট্রীতে বাড়ির এক, 
কোণে পড়ে থাকি । 

--তা অবশ্য থাকেন ঠিকই। বড় শান্তি প্রিয় মানুষ । 

তাহলে? 


--আর তার মাঝে মাঝেই অপ্রিয় কাজ গুলো! নুষ্ট ভাবে করে 
চলেছেন, তাই না? 
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- আমি? রজার যেন আকাশ থেকে পড়লো । আপনি কি 
সব আজে বাজে বলে চলেছেন । 

-আজে বাজে কথা আদৌ নয় এবং আমায় এ টাকাটা না 
“দিলে সমস্ত ব্যাপারটা? আমি পুলিশের কাছে ফাস করে দেবো । 

_ কিন্ত কি ফাস করবেন ? রজার একটু জোরের সঙ্গে বলে ওঠে। 

--ঠিক আছে, পরে দেখবেন আপনার কোকেনের ব্যবসার কথা 
নিশ্চয়ই আপনি ভূলে যাননি । 

_কোকেন ওসব আপনি বলছেন কি . 

--তার প্রমান চান? আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না। সে 
মার কাছে আছে। 

রজার এ কথার আর জবাব দিতে পারে না। চুপ করে থাকে। 
'জোকের মুখে যেন নুন পড়েছে । 

আবার ভিনসমেড বলে ওঠে পিস্তল বার করলে নিজেই বিপথে 
পড়ে যাবেন । তখন আমি ইচ্ছে করেই চেঁচিয়ে উঠবো । আসলে 
আমি মরতে চাই। সংসার ব্যবসা আর চালিয়ে উঠতে পারছিনা 
মরলে বরং শান্তি পাবো । তবে আপনি নিশ্চয়ই আমায় বাড়ির 
মধ্যে হত্যা করতে চাইবেন না। তাহলে আপনি নিজের বিপদ 
নিজেই ডেকে আনবেন । আশা করি এ ভুল করবেন না। 

তারপর ডিনসমেড চেয়ার ছেড়ে উঠে মাটির তলা দিয়ে একটা 
পুরনো বাক্সের মধ্যে থেকে একটা ছোট প্যাকেট বার করে, এই 
দেখুন, সেই প্রমাণ। এতে কোকেন ভতি আছে। 

রজারের চোখ ছানা বড়া হয়ে বায়। সে হাত বাড়াতে 
ডিনসমেড বাধ! দিয়ে বলে, উত্ত', নিতে বৃথা চেষ্টা করবেন না। দুর 
থেকে দেখুন। আর এই দেখুন, পার্সেলে আপনার নাম ধাম, ঠিকানা 
সব লেখা রয়েছে । | 

এরপর ডিনসমেড রজ্জারের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 
এসব নিশ্চয়ই আমার বানানো কথা নয় ! 
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একটু থেমে ভিনসমেভ আবার বলে; আমি ক' দিন ধরেই ভাব- 
ছিলাম, এসব ঘরে রাখা ঠিক নয়। পুলিশে জানিয়ে দেওয়া 
আমার একাস্ত পবিত্র কর্তব্য কলে মনে করি। 

_ না, না, এমন কাজও করবেন না। 

--করতে চাই না, ষদ্দি এ টাকাটা...... 

-_-এত টাকা আমি কি করে দেবো? 

_-না দিতে পারলে বাধ্য হয়ে আমার পথ আমায় দেখতে 
হবে। 

_-মিঃ ডিনসমেড, একটু দয়! করুন । 

-এতে দয়! মায়ার কোন প্রশ্ন নেই। আমি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে 
হাজারে বিপদে সম্মুখীন আর আপনি তোফা আনন্দে গা ভাগিয়ে 
চলবেন তা কি কখন! হয়| আর আপনার না! থাকলে তবু একট! 
কথ ছিল। 

--ঠিক আছে, আমিণ্আপনাকে দশ হাজার দিচ্ছি। 

পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সাও কমে হবে না, ডিনসমেড 
রজারকে পুরোপুরি বাগে পেয়েছে । 

পনেরো! দিচ্ছি। 

আমার এ এক কথা । 

তারপর অনেক দরা্দরি করার পর শেষে চল্লিশ হাজারে বয়ন 
হয় এবং ভিনসনেড জানায়, আমি ক্যাস চাই। 

--তাই পাবেন । 

আশ! করি অন্যথা! করতে সাহস পাবেন না। ভাহলে কিন্তু 
আমার পথ খোলা থাকবে । 

তারপর নিতাস্ত ভালো ছেলের মত রজার ভিনসমেডের ছাতে 
কাটা দিয়ে বলে, এই টাকার কথা যেন কেউ জানতে না৷ পারে। 
এবং দেই সঙ্গে আমায়ও একটা কথ! ছবিতে হবে যে, আমার ব্যবসা 
কথা গোপন থাকবে। 
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- আমার দিক দিয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন 
এবং কোনদিন ব্যাক মেইলও করতে আসবে না। আর করলে এ তদিল 
তা করতে পারতাম। নইলে অন্থবিধেয় পড়েছি বলেই কিছুটা 
নিরুপায় এই অপ্রিয় কাজ আমায় করতে হলে!) বা এর আগে 
জীবনে করনি । 

এরপর রজার বিদায় নিতে ডিনসমেভ পিটারের সঙ্গে ফোনে 
যোগাযোগ করে বলে, সে চল্লিশের বেশী যোগাড় করতে পারছে না। 
শেষে আরো! হাজার তিনেক দিয়ে রফা হয়। ইতিমধ্যে ডিনসমেড 
নুশানকে বাড়িট। দেধিয়েছে। প্রথমটা সে গাইগুই করলেও পরে 
তার চাপে পড়ে রাজি হয়ে যায়। তারপর এই গ্রীণউডে আসে । 


এর মাঝে বছর দশেক পার হয়ে গেছে। সোফিয়া বয়স ছয় 
বছর মেরী বছর দশেকের, আর আমল মেরীর নাম রাখা হয়েছে 
শার্ট । তার বয়স এখন সাড়ে আট | এবং সে দ্বিব্যি ডিনসমেড 
এবং স্ুশানকে বাবাঁমা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। 

একদিন ডিনসমেড ন্থশানের কাছে গিয়ে বলে, স্থুশান, মেরীকে 
একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দাও তে| | . আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ওকে 
নিয়ে যাবো । অনেক দিন ধরে বলছে। 

--তাহলে শার্লট এবং জর্জকেও সঙ্গে নাও। 

-_-ওরা গেলে বড় ছুষ্মি করবে। তাছাড়া, আমি যাবো আর 
আমসবেো। 

-কিন্ত ওরা কি এ কথা শুনবে । মেরী জামা-কাপড় পরাতে 
দেখলে আমায় হাজারো প্রশ্ম ছুড়ে দেবে। 

তুমি ওদের বুঝিয়ে বলবে । ঠিক আছে, আমিই নয়-"। 

তারপর ভিনসমেড ওদের জন্য রষ্ভীন বল কিনে নিয়ে আসবে 
খলে ভূলিয়ে মেরীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে । 

তবে নুশানের ইচ্ছে ছিল সবাই মিলে বায়। কিন্ত স্বামীর 
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অবস্থার কথ! সে জানে আর সবাই ধাওয়া মানে অনেক খরচ । 

তারপর ঘুর পথে গাড়ি চালিয়ে। ঘা ডিনপমেড পরে অনেক বার 
করেছে, সেই ভাবে সে বাঞ্জের বাটি হাজির হয়, গুড মন্সিং মিঃ 
বার্জ। মেরীকে নিয়ে এসেছি । 

--বাঃ অনেক বড় হয়ে গেছে তো! বার্জ কোন রকম সন্দেহ 
করে না। বরং সন্গেহে মেরীকে বুকের মাঝে টেনে নেয়। 

তারপর বার্জ মেরীকে নানা কথা জিজ্ধেস করে। যেমনঃ কোন 
স্থলে পড়ছে, ছুটির পর বাড়ি এসে কি করে, কোন শখ আছে কি না 
ইত্যাদি। 

ওদিকে ডিনসমেড তো! ঘামছে, ভাবে মেরী না আবায় বেঞ্াস 
কিছু বলে বসে। তাহলেই সে গেছে। 

এরপর মেরী লনে গিয়ে খেলায় মেতে উঠলে ডিনসমেড যেন 
স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে এবং তার একটা কথ! মনে পড়ে যায়। সে 
বলে, মিঃ বাঞ্জ, একটা কথা আপনাকে বল! দরকার । 

_-কি কথা! ? বাজ কিছুটা উদগ্রীব । 

মেরী জানেই ন। যে, ওর বাবা-মা বেঁচে নেই। 

-সে এক দিক দিয়ে ভালোই । 

--ও আমাদেরই বাবা-মা বলে ডাকে। 

_-তাই ডাকুক। 

--কিন্ত বড় হলে? 

--ভখন জানানো দরকার হবে ঠিকই, কিন্তু আগে ভাগে 
মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। 

--আমি আপনার কথা মতই চলবো, এই ভাবে ডিনসমেড 
মাঝে মধ্যে বার্জের কাছে এসে দেখ! করে যেত। অর্থাৎ বোঝাতে 
চাইতো । মেরীই রবার্টের সম্পত্তির অধিকারিপী। অথচ মুখে সে 
কিছু বলতে! না ঘে, রবার্ট মেয়েটার জন্থ কি করে গেল? উল্টে 
মুখে বলতো, এখন থেমে আমার হু মেয়ে এক ছেলে। 
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এ কথা' শুনে বার্ধ খুশী হতো। বলতো ভগবান ভোমারু 
মজল বিধাশ করুণ। 

ভারপর ভিনসমেড ভ ক্তভরে যীশুর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে 
থাকতে তার হ' চোখ দিয়ে জলে ভরিয়ে তুললো, যা দেখে বার্ড 
পুলকিত হয়ে উঠলো । বললো, তোমার মধ্যে ভক্তি ভাব বড়ই 
আনন্দ বোধ করলাম । 

একথার কিন্ত জবাব ডিনসমেড দিলে না। তারপর অস্পষ্ট ভাবে 
বললে! আমি বাই । ভাবট1 এমন ঈশ্বর ভক্তিতে সে যেন গদগদ। 

“যাই' বলতে নেই এসো । 

_আমার অন্যায় হয়ে গেছে, ডিনসমেড ষেন বিনগ্নের 
'অবতার' 

_ঠিক আছে। ঠিক আছে। 


_-ওদিকে শার্লট বড় হতে থাকলেও ভিনসমেডের ঘুম যেতে 
থাকে, ভাবে, শার্লট বদি সব জানতে পারে তাহলে সে এক কানা 
কড়িও পাবে না! আরো! খন জানবে, এর! তার মা-বাবা কেউ 
নয় তখন? তার শরীর দিক দিকে কোন চিন্তা নেই। শত হলেও 
নিজের মেয়ে, এতটা প্রতারণা হয়তো করবে না । নুতরাং শার্লটকে 
সরিয়ে দেওয়া সব চেয়ে উপযুক্ত কাজ হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে ডিনসমেডের একটা সুযোগ পেয়ে গেল। একদিন 
শালটের জুতোর পেরেক বেরিরে তার পাকে একবারে ক্ষত বিক্ষত 
করে তুললো । তা দেখে তার মাধায় চিন্তা এলো, আরপেনিক চুপি 
সারে পেরেকে দিয়ে রাখতে পারলে এ বিষ আস্তে আস্তে শরীরে 
প্রবেশ করে ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। আর 
'আরদেনিক পেতেও তার কোন অন্থবিধে হবে না। বা্টের এক বন্ধ 
ল্যাবোরেটরিতে কাজ করে। প্রথমট]1 সে দিতে অন্বীকার করায় সে 
তাকে ভয় দেখায়? বলে, তুমি আগের বার আরসেনিক দিয়েছে! । তা 
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দিয়ে অনেক কু-কাজ হয়েছে এখন না দিলে তোমায় ফাসিয়ে দেবো, 
তখন সে ভয় পেয়ে আরসেনিক দিতে বাধ্য হয়। 

প্রতিটি পেরেকে বেশ ভালে! করেই আরসেমিক দিচ্ছিল, আর 
আর দিনকে শালটও বেশ! নিস্তেজ হয়ে ।আসছিল, তারপরেই তা 
টমের চোখে ধরা পড়ে যায় এবং পোয়ারো তাকে নরকে পাঠাবার 
ব্যবস্থা করলো । 


ভিনসমেড তার কাহিনী শেষ করে আবার এক গ্লাস জল চায় 
তার সারা শরীরে অসহা ব্যাথা। যেন আর সহা করতে পারছে না 
তবু ভিনসমেড ক্লাস্ত চোখে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বলে টম খু'দে 
শয়তানট1 যে আপনার চর তা আমি আদৌ বুঝতে পারিনি । শেখে 
আপনি আমার সঙ্গে শত্রুতা করলেন । 

ডিনসমেডকে আরে! ক্লান্ত দেখাতে থাকে ৷ সে নিজাঁব চোখ 
হটে তুলে বলে, শার্ট নিষ্পাপ । দয়! করে ওকে বাচার । তবে 
ওর আয়ু বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। তবু একবার চেষ্টা করুণ। 
আমি পাপী-মহ1 পাপী । এবং****1 

ডিনসমেড বাকি কথাট। শেষ করতে পারে না। তার আগেই 
টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে। 

পোয়ারে! ডিনসমেডের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তরুণ পুলিশ 
অফিসার টমসনের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ টমসন, মিঃ ডিনসমেড 
বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে । আর টেপটা বন্ধ করে দিন। 

ইয়েস স্তার, তারপর টমসন টেপটা বন্ধ করে পোয়ারোর 
হাতটা জড়িয়ে ধরে, এ অসাধ্য সাধন আপনি ছাড়া কেউই পারতে! 
না। সত্যি, আপনি ছিনিয়ান। 

*পোয়ারো টমসনের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলেঃ 

মিঃ টফ্সন, এবার আপনাকে একটা অন্গুরয়াধ করবো । 

--ঝাসুরোধ কেন স্যার, আদেশ বলুন। 
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-দেখুন। মিঃ ডিনসমেড পাপ করেছেন এবং তার শাস্তি কি হবে 
তা কতকটা স্পষ্ট। কিন্তু শালট তো কোন দোষ করেনি । আর 
সে বেশ বিছু টাকা-পয়সার অধিকারিনী হচ্ছে । 

একটু থেমে পোয়ারে আবার বলে, তাই আপনার কাছে অস্ুরোধ 
শার্লটকে আপনি গ্রহণ করুণ । ও ডাক্তার তত্তাবধানে বেশ ভালোই 
আছে। আর সংসারটাকে বাঁচান। 

মিঃ পোয়ারো, আমি আপনার কথা রাখতে চেষ্টা করবো 

_ত্যাঙ্ক ইউ! পোয়ারে! টমসমকে উঞ্ণ অভিনন্দন জানায়। 

তারপর পোয়ারে৷ পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিলো টেপের 
স্থইজট] অফ করেছে কিনা। ঠিক আছে দেখে এরপর চাল সের 
দিকে তাকিয়ে বললো, চলে! চাল'স, এবার যাওয়া! যাক্‌। 

হ্যা, তারপর চালস রাস্তায় এসে বলে। আমার প্রেমিকাকে 
তুমি টমসনের হাতে তুলে দিলে | 

মেরী ও তো ফেলন। নয়। পোয়ারো৷ হেসে গাড়ি স্টাট দেয়। 

বন্ধু, তার চেয়ে আই রী থাকাই ভালে! চাল'স মিটিমিটি 


হাসলো। 
--গাটস লাইফ এ গুড বয়! পোয়ারো হাসতে থাকে । 


সমাপ্ত 


